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উৎসর্গ 
আব্বাজান মরহুম মোতাহের হোসেন। 


সত্যিকারের এক বটবৃক্ষ। তিনি তার উত্তম আখলাক, দাওয়াতি মেজাজ, সাদাসিধা 
জীবনযাপন, উলামায়ে কেরামের সাথে সুসম্পর্ক আর সৎ ও পরিচ্ছন্ন জীবন দিয়ে 
পরিচিতজনদের হৃদয়ে স্থায়ীভাবে জায়গা করে নিয়েছেন। তিনি চলে গেছেন। 
পরিবারের জন্য রেখে গেছেন মজবুত এক দ্বীনী পরিবেশ। যার নির্মল ছায়ায় বেড়ে 
উঠছে এক নববী কাফেলা। 


আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাঁর বান্দার ঈমান ও আমলকে নিজ শান অনুযায়ী বৃদ্ধি করে 
কবুল করমান। মাগফিরাতের চাদরে জড়িয়ে হাউজে কাউসারের নূরানী কাফেলায় 
শামিল ফরমান। আমীন! 


তার কবরের পাশে পাঠ করা একটি কবিতা- 


সমাধি! 
আমাদের অশ্রুভেজা সুখের অতীত 
আমরা সঁপেছি তোমার আধার ঠোটে। 
পোড়া বিলাপের শুভ্র কাফনে মুড়ে 
রেখেছি তোমার তিমির অধিকারে। 
তুমি তাই ধরে রেখো তাকে 
ছায়ামেলা জননীর মায়া নিয়ে। 


সুখে রেখো আমাদের হাহাকার 
শীতল নিদ্রামাখা আলিজনে। 


আমরা বয়ে যাব তার বিরহ-বিষাদ 
সময়-অসময়ের নানা অভিঘাতে। 


০১-০৬-২০১৪ রবিবার। 


ঢাথ্কলোন্তর থা 
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আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহ রাববুল ইজ্জতের পাক দরবারে লাখো-কোটি 
শুকরিয়া যে, তিনি তাঁর সীমাহীন দয়া ও মেহেরবানি দ্বারা এই অনভিজ্ঞ, অধম ও 
অযোগ্য বান্দাকে তাঁর দ্বীনের খিদমত করার সুযোগ দিয়েছেন। 


মানবজীবনে মৃত্যুকে অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। একজন মুমিন অত্যন্ত 
দৃঢ়তার সাথে এই বিশ্বাস লালন করে যে, মৃত্যুর পর আলমে বরযখ বা কবরজগৎ 
নামে একটি জগৎ রয়েছে। যেখানে তার তাওহীদ, রিসালাত ও দ্বীন সম্পর্কে প্রশ্ন 
করা হবে। প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতেই তার কবরজগতের শান্তি কিংবা শাস্তির ফয়সালা 
হবে। হাশরের ময়দানে পুনরুখানের আগ পর্যন্ত কবরই তার ঠিকানা। বিভিন্ন বর্ণনা 
থেকে কবর, কবরের বিভিন্ন অবস্থার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। সালাফগণ কবরের 
কথা মনে পড়লেই শিউরে উঠতেন। দিনমান কবরের প্রস্তুতিতে লেগে থাকতেন। 
মানুষকে কবরের ভয়াবহতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আখিরাতমুখী জীবন গঠনে 
উদ্বুদ্ধ করতেন। মৃত্যু, জানাযা ও কবর ইত্যাদির স্মরণ ও আলোচনা তাদের মধ্যে 
ভয়, আতঙ্ক, উদাসীনতা সৃষ্টি করত। দুনিয়াবিমুখ জীবনের প্রতি সাহস জোগাত। 


মতোই কবরের ব্যাপারেও খুব বেশি উদাসীন হয়ে পড়েছি। প্রতিদিন এত এত মৃত্যুর 
ঘটনা আমাদের খানিকটা ছুঁয়ে গেলেও অন্তরে তার প্রভাব খুবই ক্ষণস্থায়ী। এমন 
উদাসী অবেলায় মুখলিস সালাফের জবানে ও অভিজ্ঞতায় কবরের আলোচনা হয়তো 
আমাদের একটু নাড়া দেবে। জাগিয়ে তুলবে। গা-ঝাড়া দিয়ে আখিরাতের প্রস্তুতি 
গ্রহণে রসদ জোগাবে। এই ভাবনা থেকেই সালাফের চোখে কবর বইটির সংকলন 


ও অনুবাদ। 


| 


এখানে আমরা কবর-বিষয়ক কিছু বর্ণনা পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। 


ইতিপূর্বে আল্লামা হাফিজ ইবনু আবিদ দুনিয়া £৯-এর কিতাবুল কুবুরের অনুবাদ 
অধমের দুর্বল হাতে সমাপ্ত হয়েছে। ইবনু আবিদ দুনিয়া &৯ সংকলিত কিতাবুল কুবুরে 
বেশ কিছু বর্ণনা তিনি জমা করেছেন। সেটি একটি পূর্ণাঙ্গ গরন্থ। তাহকীক ও তাখরীজে 
সমৃদ্ধ ২৭০টিরও বেশি রিওয়ায়াতে সাজানো গ্রন্থ। কিতাবুল কুবুরের অনুবাদটি 
“দারুল কালাম’ প্রকাশনী হতে প্রকাশ হয়ে আসছে... 


কিন্তু এই গ্রন্থে আমরা বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় কবর ও তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে 
সালাফের বাণী, অভিজ্ঞতা ও ঘটনা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বইটিতে মোট ২৪০টি 
বর্ণনা রয়েছে। বর্ণনাগুলোর সনদ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে বইয়ের কলেবর 
অনেক বেড়ে যাবে। তাই সাধারণ বর্ণনাগুলোতে তাহকীক ও তাখরীজ সংযোজন 
করা হয়নি। শুধু রাসুল %-এর হাদিস ও আসহাবুর রাসুলের বাণীসমূহের তাহকীক 
সংযোজন করা হয়েছে। পাশাপাশি কবিতার ক্ষেত্রেও শাব্দিক অনুবাদের ধারা ছেড়ে 
ভাবানুবাদ করা হয়েছে। 


অধিকাংশ তথ্যসূত্রই মাকতাবাতুশ শামিলা থেকে নেওয়া হয়েছে। যার কারণে মূল 
বইয়ের সাথে তথ্যসূত্রে কিছুটা ভিন্নতা দেখা দিতে পারে। 


সংকলন ও অনুবাদের ক্ষেত্রে যাবতীয় ভুলক্রটির দায় একান্তই আমার। তাই 
কোনোরূপ ক্রটি-ব্চ্যুতি চোখে পড়লে অধমকে তা অবহিত করলে পরবর্তী সময়ে 
শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। 


আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের দুনিয়া ও আখিরাত সুন্দর করে দিন। আমীন! 


আহমাদ ইউসুফ শরীফ 


মাস্টারপাড়া, উত্তরখান, ঢাকা-১২৩০। 
১৪ রজব ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক 
২৬ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ। রোজ মঙ্গলবার। 
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আখিরাতের প্রথম ঘাঁটি কবর । ১৩ 
কবরের প্রথম প্রহর | ১৪ 
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সালাফের দৃষ্টিতে পুনরুখান। ১২২ 


ভুরত্মান 9 হাদিসর আলোকে কবর 


কবর, জমিনের বুক থেকে আখিরাতের যাত্রাপথে প্রথম ঘাঁটি। মানুষের জীবনচক্র 
নিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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মানুষ ধ্বংস হোক, সে কতই-না অকৃতজ্ঞ! তিনি (আল্লাহ) তাকে কোন বস্তু হতে 
সৃষ্টি করেছেন? শুক্রবিন্দু থেকে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সুগঠিত 
করেছেন। তারপর তিনি তার পথ সহজ করে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তার মৃত্যু 
ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন। অতঃপর যখন তিনি চাইবেন তাকে আবার 


জীবিত করবেন।১ 

উল্লিখিত আয়াতসমূহে কবরস্থ করার ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী 2৯ লেখেন, “এর অর্থ 
হলো দাফন করা।’২ 

আল্লামা ইবনুল কাসীর & বলেন, এর অর্থ হলো, “আল্লাহ তাআলা তাকে 
কবরবাসী বানিয়ে দেবেন।’* 

কবরজগৎকে বারযাখও বলা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার রব, আমাকে 
আবার ফেরত পাঠান। যেন আমি সৎকাজ করতে পারি, যা আমি ছেড়ে 


দিয়েছিলাম।’ কখনো নয়, এটি একটি কথামাত্র, যা সে বলবে। যেদিন তাদের 
পুনরুখিত করা হবে সেদিনের আগ পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ।$ 


১, সুরা আবাসা, (৮০) : ১৭-২২ 

২, সহিহ বুখারী, জানাযা অধ্যায়। রাসুল ক আবু বকর ও উমর &-এর কবর-সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের ভূমিকায়। 
৩. তাফসীরু ইবনি কাসীর, ৮/৩২৩। উল্লেখিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায়। 

৪. সুরা মুমিনুন, (২৩) : ৯৯, ১০০। 
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EEE 


বরযখের ব্যাখ্যায় ইমাম মুজাহিদ এ বলেন, বরযখ হলো দুনিয়া ও আখিরাতের 
মধ্যবতী একটি আড়াল। মুহাম্মাদ বিন কাআব 2 বলেন, বরযখ হলো দুনিয়া 
ও আখিরাতের মধ্যবতী একটি সময় ও স্থান। এখানে অবস্থানকারী ব্যক্তি 
দুনিয়াবাসীর মতো পানাহার করতে পারে না। আবার আখিরাতবাসীর মতো নিজ 
আমলের বিনিময়ও লাভ করে না। আবু সখরা :& বলেন, বরযখ হলো কবরের 
জীবন। এটা দুনিয়ার অংশ নয়। আবার আখিরাতেরও অংশ নয়।" 


আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রা. বলেন, 
565 ৬১১৪ « ভু ১৭ 23 এও এন ৩০ উপ 
৭৪5৭2568125 SE 6d 235 রড 


রাসূল সা. পে নিহত রদ দান বরা গত দিকে সঁক 
বললেন, ৫ “এ $) 565 5555 তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সাথে 
যে ওয়াদা , তা ঠিকমতো পেয়েছ তো?» এ সময় তাকে বলা হলো, 
আপনি মৃতদের ডাকছেন? তিনি বললেন, “তোমরা তাদের চেয়ে বেশি শোনো 


না। তবে তারা কথার জবাব দিতে পারে না।”" 


আসমা বিনতু আবু বকর রা. বলেন, 


ses 5 S55 dy 


রাসূল সা. একবার দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। খুতবায় তিনি কবরের মধ্যে মানুষ যে 
ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। তার আলোচনায় 
মুসলমানগণ ভয়ে-আতঙ্কে আর্তনাদ শুরু করেন।” 


৫. তাফসীর ইবনি কাসীর, ৫/৪৩০। উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায়। 
৬. সুরা আ'রাফ, (৭): ৪৪ 

৭. সহিহ বুখারী, ১৩৭০, জানাযা অধ্যায়। 

৮. সহিহ বুখারী, ১৩৭৩, জানাযা অধ্যায়। 
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আরেক বর্ণনায় আসমা বিনতু আবু বকর রা. বলেন, 
3221 FE Gh EIS 05 পভ di Fo 4০ 4৮5 FG 
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JED ১5৩০৪১৮9৩১৪ 21528 এও 
একবার রাসুলুল্লাহ সা. কবরে লোকজন যে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে দাঁড়িয়ে তার 
উল্লেখ করতে থাকলে মুসলমানগণ এমন উঁচু স্বরে কাঁদতে লাগলেন যে, তাদের 
আওয়াজ আমার জন্য রাসূলুল্লাহ সা. এর কথা শোনার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। 
যখন কান্নাকাটি থেমে গেল তখন আমি আমার নিকটবর্তী এক ব্যক্তিকে বললাম, 
আল্লাহ তা'আলা আপনার মাঝে বরকত করুন, রাসুলুল্লাহ সা. তার কথার শেষে 


কী বলেছিলেন? তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, আমার নিকট ওহী 
এসেছে যে, তোমরা দাজ্জালের ফিতনার ন্যায় কবরে ফিতনার সম্মুখীন হবে” 


আখিরাতের প্রথম ঘাঁটি কবর 
উসমান &-এর আযাদকৃত গোলাম হানী এ বলেন, 
ধক এল 48 PS ৬৮523 EE; BLS SH 
5445484544৮ ৭5৬ ভু 5১৪9 
৫5081945551 বক ES ৩৬ S53 NN ১১৬ 409 এও 


5 এ Bl 4৩ 401 4৯5 JEG JG. Re এ 2 ও এ 


25৫5)50 EONS 


যেত। একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ 
হলে আপনি এত কাঁদেন না। অথচ এখানে (কবরস্থানে) এভাবে কাঁদছেন? 


৯. সুনানু নাসাঈ, ২০৬২, জানাযা অধ্যায়। সনদ সহিহ। 
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উত্তরে তিনি বললেন, রাসুল $&৫ বলেছেন, আখিরাতের ঘাঁটিসমূহের মধ্যে 
কবর হলো প্রথম ঘাঁটি। কেউ যদি এ ঘাঁটিতে মুক্তি পেয়ে যায়, তাহলে পরের 
ঘাঁটিসমূহ অতিক্রম করা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এ ঘাঁটিতে 
মুক্তি লাভ করতে পারল না, তার জন্য পরবর্তী ঘাঁটিসমূহ আরও কঠিন হয়ে 
পড়বে। অতঃপর তিনি বলেন, রাসুল ২৮ এটাও বলেছেন যে, কবরের চেয়ে 
ভয়ংকর কোনো জায়গা আমি কক্ষনো দেখিনি।১” 


কবারর প্রথম প্রহর 
দুজন ফিরিশতা, তিনটি প্রশ্ন। মুমিন ও কাফিরের অবস্থা হবে ভিন্ন। 


0 ৩০ HE 945 ০ Bl এ Bl 8৬ 
794৮ & ০4145 এক ৩৪ এন - 
91 38৬৬৬ ১৪৪)9501552 বদ ৫54 
55 - E55 51 5 52202] ৩56 36488194584): 18253 
5%85555945-45-52৮৬৮3 
£59:189545-4 pL BS FR: {ee 
4 53545. 2009: 4595 ১5, 4০৭৮৩ SLES 6b 
৩৪৮০০৭2৮০1৮ Ys sho 
55: 035 -1-9 ৩ dl 420 450 2 ৮৫০০০ 
2৮৯৮৮ ৩০১, টে dks 3 
166৪ 0.8 5. EAT LEE} 2589) sd 
dg ebb gs ss 39 eh sat af 
: 4. ৬১৩ : U6. 15০ ৮1 এ ৫ 


সা 52 5. BS Sy: ৩৬, ০ ৩ এ 


8422 
7 লনা আহমাদ, ৪৫৪। সনদ সহিহ। 
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আমরা রাসুলুল্লাহ $-এর সঙ্গে আনসার গোত্রের এক ব্যক্তির জানাযায় শরীক 
হওয়ার জন্য রওনা হয়ে কবরের নিকট গেলাম। কিন্তু তখনো কবর খনন শেষ 
হয়নি। তাই রাসূলুল্লাহ & বসলেন এবং আমরাও তাঁর চারিদিকে নীরবে তাঁকে 
ঘিরে বসে পড়লাম, যেন আমাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। তখন তাঁর 
হাতে ছিল একটি লাঠি, তা দিয়ে তিনি মাটিতে আঁচড় কাটছিলেন। অতঃপর তিনি 
মাথা তুলে দুই বা তিনবার বললেন, তোমরা আল্লাহর নিকট কবরের আযাব 
হতে আশ্রয় চাও। বর্ণনাকারী জারীর &৯ বলেন, তিনি আরও উল্লেখ করেন, 
রাসুল &% বলেন, মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায় যখন তারা ফিরে 
যেতে থাকে, আর তখনই তাকে বলা হয়, হে অমুক, তোমার রব কে? তোমার 
দ্বীন কী এবং তোমার নবী $৫ কে? হান্নাদ 2৯ বলেন, তিনি ৯৫ বলেছেন, 
অতঃপর তার নিকট দুজন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে উভয়ে প্রশ্ন করে, 
তোমার রব কে? তখন সে বলে, আমার রব আল্লাহ। তাঁরা উভয়ে তাকে প্রশ্ন 
করে, তোমার দ্বীন কী? সে বলে, আমার দ্বীন হলো ইসলাম। তারা প্রশ্ন করে, 
এ লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? তিনি বলেন, সে 
বলে, তিনি আল্লাহর রাসুল $%%। তারপর তারা উভয়ে আবার বলে, তুমি কীভাবে 
জানতে পারলে? সে বলে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি এবং তার প্রতি ঈমান 
এনেছি এবং সত্য বলে স্বীকার করেছি। জারীর বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, এটাই হলো 
আল্লাহর এ বাণীর অর্থ : “যারা এ শাশ্বত বাণীতে ঈমান এনেছে, তাদের দুনিয়া 
ও আখিরাতে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।” (সুরা ইবরাহীম : ১১:২৭)। এরপর 
বর্ণনাকারী জারীর ও হান্নাদ উভয়ে একইরূপ বর্ণনা করেন। নবী &ু্ বলেছেন, 
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অতঃপর আকাশ হতে একজন ঘোষক ঘোষণা করেন, আমার বান্দা যথাযথ 
বলেছে। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে 
জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। এ ছাড়া তার জন্য জান্নাতের দিকে একটা দরজা 
খুলে দাও। তিনি খু বলেন, সুতরাং তার দিকে জান্নাতের হাওয়া ও তার সুগন্ধী 
বইতে থাকে। তিনি আরও বলেন, ওই দরজা তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করা হয়। 
অতঃপর নবী খু কাফিরদের মৃত্যু প্রসঙ্গে বলেন, তার রূহকে তার শরীরে ফিরিয়ে 
আনা হয় এবং দুজন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে প্রশ্ন করে, তোমার রব কে? 
সে উত্তর দেয়, হায়! আমি কিছুই জানি না। তারপর তারা প্রশ্ন করেন, তোমার 
দ্বীন কী? সে বলে, হায়! আমি কিছুই জানি না। তারা প্রশ্ন করে, এ লোকটি | 
তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে? সে বলে, হায়! আমি তো জানি 
না। তখন আকাশের দিক হতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, সে মিথ্যা 
বলেছে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের একটি বিছানা এনে বিছিয়ে দাও এবং 
তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও, আর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটা 
দরজা খুলে দাও। তিনি বলেন, অতঃপর তার দিকে জাহান্নামের উত্তপ্ত বাতাস 
আসতে থাকে। এ ছাড়া তার জন্য তার কবরকে সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়, ফলে 
তার এক দিকের পাঁজর অপর দিকের পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যায়। বর্ণনাকারী জারীর | 
বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, তিনি গুরু বলেন, অতঃপর তার জন্য এক অন্ধ ও বধির 
ফেরেশতাকে নিযুক্ত করা হয়, যার সঙ্গে একটি লোহার হাতুড়ি থাকবে, যদি এ 
দ্বারা পাহাড়কে আঘাত করা হয় তাহলে তা ধুলায় পরিণত হয়ে যাবে। নবী $ু্ট 
বলেন, তারপর সে তাকে হাতুড়ি দিয়ে সজোরে আঘাত করতে থাকে, এতে সে 
বিকট শব্দে চিৎকার করতে থাকে যা মানুষ ও জিন ছাড়া পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত | 
সকল সৃষ্ট জীবই শুনতে পায়। আঘাতের ফলে সে মাটিতে মিশে যায়। তিনি বলেন, 
অতঃপর (শাস্তি অব্যাহত রাখার জন্য) পুনরায় তাতে রূহ ফেরত দেওয়া হয়।৯ 


১১. সুনানু আবি দাউদ, ৪৭৫৩। সুন্নাহ অধ্যায়। সনদ সহিহ। 


১৬ | সালাফদের চোখে কবর 


তি | 


কবর: এন অন্ধকার জগৎ 
আবু হুরায়রা 4% বলেন 
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HE SS I ৫55 Fe. 
একটি কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা অথবা যুবক মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দিত। রাসুল ৪ 
কিছুদিন তাকে না দেখে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবীগণ বললেন, সে 
তো মারা গেছে। রাসুল ৬৪ বললেন, তোমরা আমাকে খবর দিলে না কেন? 
বর্ণনাকারী বলেন, খুব সম্ভব তারা বিষয়টিকে গুরুত্বহীন মনে করেছিলেন। 
রাসুল ৪ বললেন, আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। তারা তাঁকে কবর দেখিয়ে 
দিলে তিনি কবরের ওপর জানাযার নামায আদায় করলেন। অতঃপর তিনি সু 
বললেন, এই কবর অন্ধকারে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। আমার জানাযার নামাযের 
দরুন আল্লাহ আযযা ওয়া যাল্লা তা আলোকিত করে দেন।* 


ন্তবর: আতি সৎকীর্ণ এক ঠিকানা 
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১২, সহিহ মুসলিম, ৯৫৬। জানাযা অধ্যায়। 


চা 


সাদ ইবনু মুআয ২৯৮ যখন ইন্তিকাল করেন, তখন আমরা রাসুল *৫-এর সাথে 
তাঁর জানাযায় হাজির হলাম। জানাযার নামায আদায় ক 
রাখা হলো ও মাটি সমান করে দেওয়া হলো, তখন রাসুল & ০ 
তাসবীহ পাঠ করলেন। আমরাও তাঁর সাথে অনেক সময় তাসবীহ পড়লাম। 
তারপর রাসুল ৬ তাকবীর বললেন। আমরাও (তাঁর সাথে) তাকবীর বললাম। 
অতঃপর রাসুল $৫-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কেন 
এভাবে তাসবীহ পড়লেন ও তাকবীর বললেন? তিনি বললেন, এ নেক ব্যক্তির 
কবর খুব সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল (তাই আমি তাসবীহ ও তাকবীর পড়লাম)। এতে 
আল্লাহ তাআলা তার কবরকে প্রশস্ত করে দিলেন।** 


করাৰৰ আযাব : এক আনস্থীক্ার্য বাস্তবতা 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
জনা ডি Nd 5 ০৪ ও 3501 3 ৬5 55) 
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CEC 55 
আর আপনি যদি দেখতেন, যখন যালিমরা মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর থাকবে আর 
ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের করে দাও, আজ 
তোমাদের অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে।* 
এর ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী ঞ মৃত্যুর পর পর শাস্তির ঘোষণাকে কবরের আযাব 
বলে উল্লেখ করেছেন। 
আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 

(eke SE DEE ES ria) 
অচিরেই তাদের আমি দুইবার (বারবার) শাস্তি দেব। পরে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে 
মহা শাস্তির দিকে।* 


| 
| 
বউ | 
১৩. মুসনাদু আহমাদ, ১৪৮৭৩। সনদ হাসান। | 
১৪. সুরা আনজান, (৬) : ৯৩। ] 
১৫. সুরা তাওবা, (৯) : ১০১। | 


| সালাফদের চোখে কবর 


এখানে দুইবার শাস্তির ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী &৯ বলেন, প্রথম বার হলো কবরের 

আযাব।** 

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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আর নিকৃষ্ট (কঠিন) শাস্তি ফেরআউন গোষ্ঠীকে ঘিরে ফেলল, সকাল সন্ধ্যায় 

তাদের উপস্থিত করা হয় জাহান্নামের সামনে, আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে 

(সেদিন বলা হবে) ফেরআউন গোষ্ঠীকে কঠিন শাস্তিতে প্রবিষ্ট করো।* 


এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনুল কাসির এ৯ বলেন, এই আয়াতটি আলমে 
বরযখ তথা কবরজগতে শাস্তির প্রমাণ বহন করে।* 
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৬৮ এ এ SRE SN 
এক ইয়াহুদী স্ত্রীলোক আয়িশা ৪-এর কাছে এসে কবরের আযাব সম্পর্কে 
আলোচনা করে তাঁকে (দুআ করে) বলল, আল্লাহ আপনাকে কবরের আযাব 
হতে রক্ষা করুন! পরে আয়িশা ৬ কবরের আযাব সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল 
&8-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, হাঁ, কবরের আযাব (সত্য) 
আয়িশা $& বলেন, এরপর থেকে নবী $৪-কে এমন কোনো সালাত আদায় 
করতে দেখিনি, যাতে তিনি কবরের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা 
করেননি। 

১৬. সহিহ বুখারী, জানাযা অধ্যায়। কবরের আযাব-সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের ভূমিকা। 


১৭. সুরা মুমিন/গাফির, (৪০) : ৪৫, ৪৬ 
১৮. তাফমীরু ইবনি কাসীর, ৭/১৩৩। উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায়। 


সালাফদের চোখে কবর | ১৯ 


এই হাদিসের বর্ণনায় গুনদার £& অধিক উল্লেখ করেছেন যে, “কবরের আযাব 
একেবারে বাস্তব।" 


াফন-দাফানর সময় সালাফের বিভিন্ন নদীহাহ 


১. উমর ইবনুল খাত্তাব & বর্ণনা করেন। রাসুল $&% বলেছেন, 


১২0 LE ৬১৩ ক ৬৪৯৪ ৯৮০০ ৬০৮৩৪ ৪৬৪ 
UF ৩4৩০৮1৬০1১৪ SDL BLEND ৩৪ এ 
AS fli FL Ny GE LS ৬৩ ৫০০৮ 3৭৬ 
SAE Bl LE 291 0 SUG 3659 ৬৪৮ ৩৬৪০৭ 

১5৮ 
মৃত ব্যক্তিকে খাটিয়াতে রেখে তিন কদম যাওয়ার আগেই মৃত ব্যক্তি এমন ভাষায় 
কিছু কথা বলে, যা মানুষ ও জীন ব্যতীত আল্লাহ তাআলা যাকে শোনাতে চান 
সে শোনে। মৃত ব্যক্তি বলে, হে আমার ভাইয়েরা, আমাকে বহনকারী বন্ধুগণ, 
সাবধান! দুনিয়া আমাকে যেমন ধোঁকায় ফেলেছিল। তোমাদের যেন তেমন ধোঁকা 
দিতে না পারে। সময় আমাকে নিয়ে যে খেলা খেলেছে। তা যেন তোমাদের সাথে 
না খেলে। আমি যা অর্জন করেছি, আজ তা উত্তরাধিকারীদের হাতে ছেড়ে চলে 
যাচ্ছি। কিয়ামতের দিন হিসাবের দায়ভার আমাকেই নিতে হবে। তোমরা তো 
সামান্য সময়ের জন্য পেছনে চলে বিদায় দিতে আসছ!** 


২. আবু হুরায়রা & সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে তার সম্মুখ দিয়ে দিনের আলোয় 
কোনো জানাযা অতিবাহিত হলে তিনি বলতেন, তুমি দিনের আলোয় যাও, 
আমরা রাতে আসছি। আর রাতে গেলে বলতেন, তুমি রাতে যাও, আমরা দিনে 
আসছি।» 


১৯. সহিহ বুখারী, ১৩৭২ জানাযা অধ্যায়। 

২০. মুসনাদু ফারুক, ১/২৩৫। সনদ মুনকাতি। তবে সমার্থক বর্ণনা পাওয়া যায়। 

২১. মুসায়াফু আবদুর রাজ্জাক, ৩/৫৪৯। বর্ণনা নং ৬৬৬১। তা ছাড়া আবু দারদা ঞ-এর ব্যাপারেও এ 
রকম বর্ণনা রয়েছে। উয়ুনুল আধবার, ২/৩৩১। সনদ মুরসাল। 


২০ | সালাফদের চোখে কবর 


৩. তাবিঈ আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ আল-হানী &৯ বলেন, একবার আমি সাহাবী 
আবু উমামা বাহিলী 4» এর সাথে জানাযার সালাত আদায় করি। দাফন সম্পন্ন 
হওয়ার পর তিনি বললেন, পুনরুখানের আগ পর্যন্ত এটাই আলমে বরযখ 
(কবরজগৎ)।৯ 


৪. আলী বিন যুফার আস সাআদী 2% বর্ণনা করেন। সাহাবী আহনাফ বিন কাইস 


48 এর সামনে দিয়ে একটি জানাযা গেল। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা ওই 
ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যিনি এমন দিনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।** 


৫. মালিক বিন দীনার 2৯ বলেন। আমরা হাসান বসরী £৯-এর সাথে এক 
জানাযায় শরীক ছিলাম। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন একজন আরেকজনকে 
জিজ্ঞাসা করছে, কার জানাযা হচ্ছে? হাসান এ বললেন, “আল্লাহ তোমার 
প্রতি রহম করুন। এই লাশটি হলাম আমি আর তুমি। 


তোমরা পূর্ববতীদের আলোচনা নিয়ে পড়ে আছ। আর এভাবেই আমাদের পরবর্তী 
লোকজন পূর্বব্তীদের সাথে মিলিত হবে (অন্যের আলোচনা করতে করতে মৃত্যু 
চলে আসবে)।”* 


৬. কিতরি আল খাশশাব এ বলেন, আমরা এক জানাযায় অংশগ্রহণ করলাম। 
সেখানে ইমাম শাবী এ৯-সহ কুফার গণ্যমান্য লোকজনও উপস্থিত ছিলেন। লাশ 
দাফনের পর ইমাম শাবী ৯ বললেন, “মৃত্যু হলো বান্দার পার্থিব জীবনের 
পরিসমাপ্তি।” তার কথায় উপস্থিত সকলে কান্নায় ভেঙে পড়ল।* 


৭. সাওয়াদাহ বিন আবুল আসাদ 4&৯ বলেন, আমার পিতা আবুল আসাদ এ&১-এর 
সম্মুখ দিয়ে কোনো জানাযা অতিক্রম করলে তিনি বলতেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না 
ইলাইহি রাজিউন। হায়! এ দৃশ্য দেখে আমি যেন একেবারে নিঃস্ব সর্বহারা হয়ে 
গেলাম।৯ 


২২, আহওয়ালুল কুবুর, ৬। 
২৩. তারীখু দিমাশক, ২৪/৩২৬। 
২৪. হায়াতুস সালাফি বাইনাল কওলি ওয়াল আমাল, ১/৬৯৯। 


২৫. ফসলুল খুন্তাব, ২/২০০। 
২৬, আয যুহদু লি আহমাদ বিন হাম্বল, ২১৮। বর্ণনা : ১৫২৯। 


সালাফদের চোখে কবর ২১ 


৮. দাউদ ইবনুল মুহাববার &৯ বলেন, আমার পিতা মুহাব্বার বিন কাহ্যাম বিন 
সুলাইমান :& বলেছেন, একবার আমরা একটি জানাযার খাটিয়া বহন করে 
রবী বিন বাররা £৯-এর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আমাদের দেখে তিনি 
বললেন, এই অপরিচিত লোকটি কে? 


আমরা বললাম, সে তো আমাদের অপরিচিত নয়; বরং খুব কাছের এবং আপন 
একজন মানুষ। 


জবাব শুনে তিনি বললেন, জীবিত ব্যক্তিদের জন্য মৃত ব্যক্তির চেয়ে অচেনা 
অপরিচিত আর কে হতে পারে? 


এ কথা বলেই তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। আল্লাহর শপথ! তার এই কথায় 
উপস্থিত সকলেই ডুকরে কেঁদে উঠল।* 


৯. হাতিম বিন সুলাইমান তাঈ ৯ বলেন, আমি আবদুল ওয়াহিদ বিন যায়িদ 
১-এর সাথে হাওশাব এ৯-এর জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। দাফন সম্পন্ন হওয়ার 
পর তিনি বললেন, হে আবু বিশর, আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি রহম করুন। 
এই দিনটির ব্যাপারে আপনি সদা সতর্ক ছিলেন। আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি 
রহম করুন। মৃত্যুর ব্যাপারে আপনি ছিলেন সদা শঙ্কিত। আল্লাহর শপথ! যদি 
সম্ভব হতো তাহলে আপনার মৃত্যুর পর আমার পা-দুটো আমাকে আর বয়ে 
বেড়াত না (সব ছেড়ে আমলে মশগুল হয়ে পড়তাম)। 


বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা বলেই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।* 


১০. মুনকাদির বিন মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির 4 বলেন। আমরা সাফওয়ান বিন 
সুলাইম ৯-এর সাথে এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। সেখানে আমার পিতা 
এবং ইমাম আবু হাযিম এ১-ও উপস্থিত ছিলেন। লোকজন মৃত ব্যক্তিকে বিশিষ্ট 
একজন আবিদ বলে মন্তব্য করল। জানাযার পর সাফওয়ান && বললেন, এবার 
তার আমল করার সুযোগ শেষ। এখন থেকে সে জমিনবাসীর দুআর মুখাপেক্ষী। 
আল্লাহর শপথ! এ কথা শুনে উপস্থিত সবাই কাঁদতে শুরু করল।৯ 


২৭. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ৬/২৯৭। 


২৮. তারীখু দিমাশক, ৩৭/২২৫। 
৯. সিয়ারু আলানিন নুবালা, ৫/৬৬। সাফওয়ান বিন সুলাইম ৯-এর জীবনীতে। 


২ | সালাফদের চোখে কবর 


১১. সাহল বিন আসলাম আদাওয়ি এ বলেন। প্রত্যক্ষদশী এক ব্যক্তি আমাকে 
জানিয়েছেন যে, মুতাররিফ বিন আবদুল্লাহ বিন শিখখির 2৯ এক জানাযায় শরীক 
ছিলেন। দাফন শেষে যখন সুন্নাত অনুযায়ী কবরের মাটি সমান করে দেওয়া হলো, 
তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! এবার তার ইহকালীন যাত্রার ইতি ঘটল।” 


১২. মুহাম্মাদ বিন খালফ 2৯, বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ বিন আলা তাইমী = 
উকবাহ বাযযার £৯-এর কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,“আমি একজন 
বেদুইনকে দেখলাম, সে একটি জানাযা দেখতেই এগিয়ে এসে বলল,“আহলান 
সাহলান! স্বাগতম!” আমি বললাম, “কী কারণে স্বাগত জানাচ্ছ?” লোকটি 
বলল, “এমন ব্যক্তিকে কেন স্বাগত জানাব না, যাকে এমন প্রতিবেশীর কাছে 
নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যার অনুগ্রহ প্রতিনিয়ত বর্ধিত হচ্ছে। যিনি সুমহান ক্ষমাশীল!” 


তার কথায় আমার মনে হলো আমি যেন ব্যাপারটা তখনই জানতে পারলাম।* 


১৩. মুহাম্মাদ বিন উআইনাহ ৯ বলেন, আমি এক ব্যক্তির জানাযায় উপস্থিত 
ছিলাম। সেখানে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কবরের মাটি সমান 
করে দেওয়ার পর তিনি বললেন, “হে অমুক, আজ তুমি সব দায় থেকে মুক্ত 
হলে, আর তোমাকেও মুক্ত করা হলো। আমরা তোমাকে রেখে ফিরে যাচ্ছি। 
অবশ্য আমরা তোমার পাশে থাকলেও তোমার কোনো লাভ হবে না। অতঃপর 
কবরের দিকে ফিরে আরও বললেন, হে কবরবাসী, তোমরা আজ বিপদগ্রস্ত হয়ে 
পড়ে আছ। অথচ বিষয়টি আমাদের কারওই নজর কাড়েনি।২ 


১৪. আবু বকর ইবনু আবিদ দুনিয়া এ বলেন, এক জানাযায় আমি এক টুকরো 
কাগজ পেলাম, যাতে লেখা ছিল, 


তোমরা তোমাদের ধ্যান-জ্ঞান সব দুনিয়ার জন্য ব্যয় করেছ। আর অত্যাসন্ন 
মৃত্যুকে বেমালুম ভূলে গেছ! আল্লাহর শপথ! অচিরেই এক আঁধার ছেয়ে আসা 
দিনে মৃত্যু তোমাদের জাপটে ধরবে। সেদিন তোমরা সমস্ত নিআমতের স্বাদ ভুলে 
যাবে আর চরম অপদস্থ হবে। কিন্ত সেদিনের অপমান তোমাদের কোনো উপকারে 


৩০. তারীখু দিমাশক, ৫৮/৩৩৩। 


৩১. আহওয়ালুল কুবুর, ১৫৭। 
৩২, আল ইতিবারু ওয়া সিলওয়াতুল আরিফীন, ১/২৭২। 


আসবে না। সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!! আচমকা মৃত্যু চলে আসার আগে, 
পচে-গলে মিটে যাওয়া লোকজনের প্রতিবেশী হওয়ার আগে সতর্ক হও।** 


জানাযায় উপস্থিত হায় হাসি-তামাখা নিন্দনীয় 


১. কাতাদাহ এ বলেন, আমাদের নিকট খবর পৌছেছে যে, আবু দারদা $৬ 
এক ব্যক্তিকে জানাযায় উপস্থিত হয়ে হাসতে দেখেন। তিনি তাকে বললেন, মৃত 
ব্যক্তির করুণ অবস্থা কি তোমার চোখে পড়ছে না? তারপরেও হাসছ কেন?” 


২. আবদুল্লাহ বিন মাসউদ ২& সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একবার জনৈক ব্যক্তির 
জানাযায় উপস্থিত হয়ে একজনকে তিনি হাসতে দেখলেন। তাকে বললেন, 
“জানাযায় উপস্থিত হয়েও তুমি হাসছ? আল্লাহর শপথ! আমি আর কখনোই 
তোমার সাথে কথা বলব না।”* 


৩. সাবিত বুনানী 2 বলেন, আমরা যখন কোনো জানাযায় অংশগ্রহণ করতাম 
তখন সকলের চেহারায় কাঁদোকাঁদো ভাব বা গভীর বিষাদের ছাপ দেখতে পেতাম। 
অথচ বর্তমানে তুমি যদি কোনো জানাযার দিকে তাকাও। দেখবে কারও-না- 
কারও ঠোঁটের কোণে হাসি লেগে আছে!** 


৪. হাসান বসরী &-এর সন্তানদের একজন বলেন, আমরা হাসান বসরী 
2-এর সাথে এক জানাযায় শরীক হলাম। তিনি এক লোককে পাশের বন্ধুর 
সাথে হাসিমুখে কথা বলতে দেখলেন। এ অবস্থা দেখে তিনি বলে উঠলেন, 
সুবহানাল্লাহ! এটা কি হেসে কাটানোর সময়? 


তিনি আরও বলেন, মৃত ব্যক্তির পাশে উঁচু স্বরে কথা না বলে স্বর নামিয়ে তার 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত।” 


৩৩. হায়াতুস সালাফি বাইনাল কওলি ওয়াল আমাল, ১/৭০১। 

৩৪. ফসলুল খুস্তাব, ২/২০০। সনদ মুরসাল। কাতাদা 2% আবু দারদা & হতে সরাসরি এই কথা 
শোনেননি। 

৩৫. ফসলুল খুন্তাব, ২/২০০। সনদ দুর্বল। 

৩৬. শু' আবুল ইমান লিল বাইহাকী, ১১/৪৬০। বর্ণনা নং ৮৮৩৪। সনদ মাকবুল। 

৩৭, হায়াডুস সালাফি বাইনাল কওলি ওয়াল আমাল, ১/৭০৮। 


২ | সালাফদের চোখে কবর 


৫. আইয়ুব সখতিয়ানী 2 বর্ণনা করেন, কোনো এক জানাযায় কথার আওয়াজ 
শুনতে পেয়ে আবু কিলাবা 2% বলেন, তারা পিনপতন নীরবতা বজায় রেখে 


মৃতদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন।** 
জানাযায় উপস্থিত ালাফাদের হালত 
১. আওন বিন আবদুল্লাহ্‌ এই» বলেন, 
EBS উর 26203361975 le Bh fo 
IE Hs ০০৪০ 


রাসুল 48 যখন কোনো জানাযায় শরীক হতেন। তখন তিনি বিমর্ষচিত্ত হয়ে 
পড়তেন। বেশিরভাগ সময় আনমনে কথা বলতেন। অন্যের সাথে খুব কম কথা 
বলতেন।** 


২. ইবরাহীম নাখাঈ 4৯ বলেন, তাদের মধ্যে যখন কারও জানাযা পড়া হতো। 
উপস্থিত সকলের চেহারায় তিন দিন পর্যন্ত জানাযা ও মৃত্যুর স্পষ্ট ছাপ লক্ষ করা 
যেত।*” 


৩. হাসান বিন সালিহ 4৯ বলেন। আমি ইমাম আমাশ এ৯-কে বলতে শুনেছি, 
আমরা যখন কোনো জানাযায় অংশগ্রহণ করতাম তখন পুরো গোত্রে এমন 
কাউকে দেখতাম না, যার চেহারায় গভীর বিষাদের ছাপ নেই।” 


৫. আমির বিন ইয়াসাফ এ বলেন। ইয়াহইয়া বিন আবু কাসীর এ যেদিন কোনো 
জানাযায় শরীক হতেন সেদিন রাতে তিনি ঘুমাতেন না। কবরের চিন্তায় সেদিন 
তিনি পরিবারের কারও সাথে কথাও বলতেন না।* 


৬. আতা আযরাক 4৯ বলেন। মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি 2৯ একবার এক জানাযায় 


৩৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ২/২৮৫। 

৩৯, আল মারাসিল লি আবি দাউদ, ৪৩০। মুরসাল হাদিস। বর্ণনাকারীগণ সকলেই নির্ভরযোগা। 
৪০. মুসান্নাফু আবদির রাযযাক, ৩/৪৫৩। বর্ণনা নং ৬২৮৩। সনদ সহিহ। 

৪১. মুসাম্নাফু ইবনি আবী শাইবা, ৭/২৪১। বর্ণনা নং ৩৫৬৯০। সনদ সহিহ। 

৪১, হায়াতুস সালাফি বাইনাল কওলি ওয়াল আমাল, ১/৭০৭। 


শরীক হলেন। দাফন সম্পন্ন করে তিনি যখন ঘরে ফিরলেন তার সামনে মধ্যাহ্ন 
ভোজ পরিবেশন করা হলো। তিনি কাঁদতে শুরু কর 
দিনটি আমাদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক একটি দিন। এহ 
অসম্মতি জানালেন।* 


রি 


al 


৭. সালাম বিন আবু মুতী এ বলেন। আমি কাতাদা :&,-এর সাথে এক জানাযায় 
শরীক হলাম। দাফন শেষ করে ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি কোন কথা বলেননি। 
হারিরী £৯-এর সাথে এক জানাযায় শরীক হলাম। তিনি লোকজন থেকে আলাদা 
হওয়ার আগ পর্যন্ত অনবরত চোখের পানি ফেলেছেন। আরেকবার মুহাম্মাদ বিন 
ওয়াসি 2-এর সাথে এক জানাযায় গেলাম। তিনি তার দরজায় হাত রেখে মাথা 
ঢেকে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। একটুও নড়াচড়া করলেন না। একসময় লোকজন 
চলে গেলেও তিনি তা টের পেলেন না। আমি তার কাছে গেলাম। এবার তিনি 
এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখলেন, কেউ নেই। অতঃপর কবরের সামনে গেলেন। 
সেখানে দাঁড়িয়ে কিছু বললেন এবং চলে গেলেন।* 


৮.সালিহমুররি এ বলেন, হাসসান বিন আবু িনান £১-এর কোনো প্রতিবেশী; 


মারা গেলে মৃত ব্যক্তির ঘরের মতো তার ঘর হতেও শোক ও কান্নার আওয়াজ 
পাওয়া যেত। তিনি যখন জানাযায় শরীক হতেন, সেখান হতে ফিরে সে রাতে 
আর খাওয়া-দাওয়া করতেন না। আমি তার ছেলে ও ঘরের অন্যদের দেখেছি, 
প্রতিবেশীর মৃত্যুতেও কিছুদিনের জন্য তাদের মাঝে বাকহীন নীরবতা ও বিধ্বস্ত 
ভাব দেখা যেত।" 


৯. আবদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া বিন আবু কাছীর এ যেদিন কোনো জানাযায় 
অংশগ্রহণ করতেন সেদিন রাতের খাবার খেতেন না। অত্যধিক দুশ্চিন্তার দরুন 
পরিবারের কারও সাথে কথাও বলতেন না।»* 


১০, ইমাম আমাশ £ বলেন, আমি একদল লোকের সাক্ষাৎ লাভ করেছি, 
তাদের মাঝে কারও জানাযা উপস্থিত হলে তারা সেখানে জড়ো হয়। নির্বাক বসে 


টিটি 2 রা 
৪৩. তারীখু দিমাশক, ৫৬/১৭০। 

88. হায়াতুস সালাফি বাইনাল কওলি ওয়াল আমাল, ১/৭০৭। সনদ সহিহ। 
৪৫. হায়াতুস সালাফি বাইনাল কওলি ওয়াল আমাল, ১/৭০৮। 

৪৬. হায়াতুস সালাফি বাইনাল কওলি ওয়াল আমাল, ১/৭০৭। 


২৬ | সালাফদের চোখে কবর 


লে তিনি খানা খেতে : 


রয়। কোনো রকম ফিসফাস করে না। মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয়, আমি 
তাদের প্রত্যেকের অন্তরে মৃত ব্যক্তির প্রতি এমন ভালোবাসা দেখতে পেয়েছি, 
যেন সে তাদের জন্মদাতা পিতা, সহোদর ভাই কিংবা উরসজাত সন্তান।” 


১১. সুওয়াইদ বিন আমর কালবী 4 বর্ণনা করেন, রবী বিন আবু রাশিদ 
এ-এর প্রতিবেশীদের কেউ মারা গেলে তার অবস্থা এমন হতো যে কিছুদিনের 
জন্য পরিবারের লোকজনও তাকে চিনতে পারত না। * 


১২. আবাহ বিন কুলাইব লাইসী :৪ বর্ণনা করেন। মারছাদ বিন আমির 
হানাঈ ৯ বলেন, জাবির বিন যায়িদ 2৯ তার মহল্লার জনৈক ব্যক্তির জানাযায় 
অংশগ্রহণ করলেন। জানাযার নামাযের পর লোকেরা তাকে বলল, হে আবু শাসা, 
আপনি যদি তার কবরে নামতেন খুব ভালো হতো। তিনি লাশ নামানোর জন্য 
কবরে নামলেন। মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামিয়ে কবর হতে ওঠার আগেই তিনি সুষ্থা 
যান। লোকজন তাকে অচেতন অবস্থায় কবর হতে উঠিয়ে আনে।” 


১৩. সালিহ আল মুররি ৯ বলেন, আমি বসরায় যুবক ও বৃদ্ধদের একটি দলকে 
দেখেছি। যারা একটি জানাযা ও দাফন শেষ করে ফিরছিল। তাদের দেখে মনে 
হচ্ছিল যেন এইমাত্র কবর হতে তাদের পুনরুথান ঘটেছে! আল্লাহর শপথ! 
পরবর্তী কিছুদিনও তাদের চেহারার সেই বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে চেনা যেত।** 


জিয়ারত ৪ জানাযায় উপস্থিত হায় মালাফাদর উপলব্ধি 


১. আবদুল্লাহ বিন তালহা বিন মুহাম্মাদ আত-তাইমী ৯৯ বলেন, একবার এক 
জানাযায় অংশ নেওয়ার সুবাদে সাঈদ ইবনুস সাইব আত-তইফী :&-কে বলতে 
শুনি, আল্লাহর শপথ! মৃত্যু মানুষের জন্য পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দের কিছু 
বয়ে আনে না। আল্লাহর শপথ! মৃত্যু সুপ্রশস্ত নিআমতের অধিকারী মুমিনের জন্য 
সংকুচিত হয়ে আসা দুনিয়াকে আরও সংকীর্ণ করে দেয়। আর তারা প্রফুল্লচিন্তে 
এই দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান করে যায়। 


৪৭. হায়াতুস সালাফি বাইনাল কওলি ওয়াল আমাল, ১/৭০৭। 
৪৮. হায়াতুস সালাফি বাইনাল কওলি ওয়াল আমাল, ১/৭০৮। 
৪৯. হায়াতুস সালাফি বাইনাল কওলি ওয়াল আমাল, ১/৭০৯। 
৫০. ফসলুল খুত্তাব, ২/২০০। 


সালাফদের চোখে কবর ২৭ 


রর 


এ কথা বলে তিনি অশ্রভরা নয়নে উঠে দাঁড়ালেন।* 


২. সালমান বিন সালিহ £& বলেন, একদিন হাসান বসরী :&-কে কোথাও : 
পাওয়া যাচ্ছিল না। সন্ধ্যায় যখন তার দেখা মিলল, সবাই জানতে চাইলেন, 
“আপনি সারাদিন কোথায় ছিলেন?" 


তিনি বললেন, এমন কিছু ভাইয়ের সান্নিধ্যে ছিলাম, যাদের আমি ভুলে গেলেও 
তারা আমায় স্মরণ রাখে। আমি তাদের দোষচর্চা করলেও তারা আমার নিন্দা করে 
বেড়ায় না। | 


এ কথা শুনে সবাই বলে উঠল, এরাই তো আমাদের আসল ভাই। হে আবু সাঈদ, | 
আল্লাহর দোহাই! ব্যাপারটা একটু খোলাসা করুন। তারা কারা? 


| 
তিনি বললেন, তারা হলো কবরবাসী।”২ 


৩. মালিক বিন দীনার এ বলেন, একবার আমি এবং হাসসান বিন আবি সিনান 
& এর সাথে কবর জিয়ারত করতে গেলাম। সেখানে গিয়ে তিনি কী যেনো 
ভাবলেন! অতঃপর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে মালিক, মানুষের প্রাণ 
হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতাগণ সমস্ত জীবিত ব্যক্তির অপেক্ষায় রয়েছে৷ । 
মানুষ যখন তার শিয়রে মালাকুল মাওতকে দেখতে পাবে, তখন সে ভয়ে-আতঙ্কে 
মুষড়ে পড়বে।' তাঁর মুখে এ কথা শুনে মালিক বিন দীনার && নিজের মাথায় হাত 
দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, আফসোস সেদিনের জন্য! হায় আফসোস 
সেদিনের জন্য!** 


৪. আবু আলিম আল-হানাতী ঞ& বলেন, একবার আমি মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি 
ঞ এর সাথে পথ চলছিলাম। পথিমধ্যে আমরা একটি কবরস্থানে এসে পৌঁছলাম 
কবরস্থান দেখতেই তার দু-চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তিনি বললেন, হে 
আবু আসিম, কবরের ওপরিভাগের দৃশ্য যেন আপনাকে ধোঁকায় না রাখে, এর 
ভেতরের প্রতিটি দেহই আনন্দ কিংবা বেদনার দোলায় দুলছে।* 


৫১. ফসলুল খুক্তাব, ৫/৩৯৪। 

৫২, আহওয়ালুল কুবুর, ১৩৮। 

৫৩. তারীধু দিমাশক, ৫৬/৪২৩। 

৫৪. আল নুখতারু মিন মানাকিবিল আখইয়ার, ১৭২। 


২৮ | সালাফদের চোখে কবর 


৫. আবু জাফর ফাররা & বলেন, হাসান বিন সালিহ 2৯ একবার ব্যক্তিগত 
ইবাদতখানায় পৌঁছে কবরবাসীকে (কবরস্থান) দেখতে পেলেন। সেদিকে তাকিয়ে 
তিনি বললেন, কবর, তোমার ওপরিভাগের দৃশ্য কত সুন্দর! অথচ তোমার আঁধার 
গর্ভে লুকিয়ে আছে বিপদের ঘনঘটা!” 


৬. হাজ্জাজ বিন আবু যিয়াদ 2৯ বলেন, একবার আমরা বসরার জুবান এলাকায় 
এক জানাযায় অংশগ্রহণ করলাম। দাফনের প্রস্ততি চলাকালে আমি একটু 
তন্দ্াচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম, আমি কবরবাসীদের একজন। অন্যান্য 
কবরবাসীর সাথে কবরে শুয়ে আছি। কবরগুলোর মাটিতে ফাটল দেখতে পেলাম। 
দেখলাম, কেউ মাটিতে শুয়ে আছে। কেউ সুদৃশ্য ঝালর টানা বিশেষ কামরায়। 
কেউ রেশমি পোশাকের আভিজাত্য জড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। কেউ রেশম কোমল বিছানায় 
শুয়ে আছে। কেউ রাইহান ফুলের জান্নাতি সুবাসে নিদ্রা-বিভোর। কারও মুখে 
মুচকি হাসির আভা। কারও শরীরে বাহারি রঙের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছে। কারও- 
বা আবার ক্ষণে ক্ষণে রং পাল্টে যাচ্ছে! মনকাড়া এসব দৃশ্য দেখে স্বপ্পেই আমি 
অশ্রুসিক্ত নয়নে বলে উঠলাম, “ইয়া আল্লাহ, আপনি চাইলে তো সকলের মর্যাদা 
বরাবর করে দিতে পারেন!" 


এমন সময় কবরস্থানের একপ্রান্ত হতে আওয়াজ ভেসে এল, হাজ্জাজ, কবর 
হলো আমলের বিনিময় লাভের ঘাঁটি। এ কথা শুনতেই আমার তন্দ্রা কেটে গেল।*১ 


৭. আবু সাঈদ সালাম বিন আবু মুতী ৯ বলেন, একবার আমরা মুহাম্মাদ বিন 
ওয়াসি &৯-এর সাথে এক জানাযায় শরীক হলাম। লোকজন দ্রুতপদে এগিয়ে 
গেল। আমরা “জুবান” পর্যন্ত তাদের পিছে পিছে চলে মূল জানাযার নাগাল পেলাম। 
তখনো অবশ্য সবাই এসে পৌঁছায়নি। কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই চলে আসলে আমরা 
জানাযার সালাত আদায় করে নিলাম। জানাযার পর আমি দাফনের কাজে অংশ 
নিলাম। দাফন সেরে মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি &৯-এর নিকট ফিরে আসলাম। এসে 
দেখি তিনি তার পাশের জনকে কিছু বলছেন। কান পেতে শুনলাম তিনি বলছেন, 


প্রতিদিনই আমাদের কেউ-না-কেউ নশ্বর এই জগতের মায়া ছেড়ে নির্জন 
কবরজগতে পাড়ি জমাচ্ছে। আর এভাবেই পরবর্তী লোকজন শীঘ্রই পূর্ববতীগণের 
সাথে মিলিত হবে।*" 


৫৫. ফসলুল খুত্তাব, ৫/৩৯৩। 
৫৬. ফসলুল খুস্তাব, ৫/৩৯৩। 
৫৭. তারীখু দিমাশক, ৫৬/১৭০। সনদ হাসান। 


সালাফদের চোখে কবর ২৯ 


bh 


৮. নাহীম আল ইজলী :৯-এর নিকট বসরার এক লোক বর্ণনা করে বলেন 
একবার এক জানাযার জামাতে হাসান বসরী -কে দেখতে পেলাম। লোকজন 
তার নিকট জড়ো হলো। তিনি উপস্থিত জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 


আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি দয়া ও মেহেরবানি করুন। তোমরা আজকের 
দিনের জন্য আমল করতে থাকো। আজকে তোমাদের এই ভাই আখিরাতের 
যাত্রায় তোমাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন। আর তোমরা তার উত্তরসূরি 
হিসেবে রয়ে গেছ। 


যে ব্যক্তি তার ভাইকে দাফন করে নিজে তার উত্তরসূরি হয়েছে, তাকে বলছি 
শোনো, আগামীকাল অন্যদের পেছনে ফেলে তুমিও মৃত্যুর তিক্ত স্বাদ গ্রহণ ৷ 
করবে। সেদিন এভাবেই অন্যরা তোমার পেছনে রয়ে যাবে। এভাবেই আগে- 
পরে করে একে একে যেতে থাকবে। একে একে সবাই একদিন একত্র হবে৷ মৃত্য 
তোমাদের সকলকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দেবে। সকলকেই মৃত্যুর কঠিন 
ও যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে । নিঃসন্দেহে সকলকে একদিন 
কবরবাসী হতে হবে। কিয়ামতের সূচনালগ্নে ঠিক সেখান থেকেই পুনরুখান হবে 
আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত করা হবে। প্রত্যেককে তাঁর সম্মুখে এ 

হাজির হতে হবে। সেখানে সবাই ভীত-সন্ত্স্ হয়ে লুটিয়ে পড়বে” | 


১০. সাঈদ বিন আল জারিরী 2 তার কয়েকজন উস্তাদ হতে বর্ণনা করেন, অ 
দারদা && এক জানাযায় শরীক হলেন। জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, দূ 
ব্যক্তিটি কে? তিনি বললেন, এটি তুমি। আল্লাহ তাআলা বলেন, 4; 4৩ 
552% ‘নিশ্চয় তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।' (সুরা যুমার ৩৯:৩০) 


১০. ইয়াহইয়া বিন জাবির £ বর্ণনা করেন। আবু দারদা & এক জানাযায় শরীক । 
হতে বের হলেন। মৃত বাতির পরিবারের লোকজন তার শোকে কাঁদতে কা 
আসল। এ দৃশ্য দেখে তিনি বললেন, হতভাগার দল! আগামীকাল মৃত্যুবরণ 
আজ যে মারা গেছে তার জন্য কান্নাকাটি করছে!” | 


৫৮, ফসলুল খুৱাব, ৫/৩৯৪। 
৫৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ৬/২০১। সনদ গ্রহণযোগ্য। নির্রযোগা 
৬০. কিতাবুয যুহদ (আবু দাউদ), ২১৫। বর্ণনা নং ২৪৯। সনদ বিচ্ছিয়। তবে বর্ণনাকারীগণ নিও 


৩০ | সালাকদের চোখে কবর 


জানাযায় ত্যাবৃত্তি জরা সালাফের কবিতা 


১. আবদুল ওয়াহিদ খাত্তাব এ বলেন, আমি হাসান বসরী ঞ,-এর সাথে আবু 
রজা উতারিদি £৯-এর জানাযায় অংশগ্রহণ করলাম। কবর দেওয়া শেষ হলে তিনি 
হাত ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে বললেন, আবু রজা, আপনি দুনিয়ার দুশ্চিন্তা 
ও দুঃখ-কষ্ট হতে নিষ্কৃতি পেয়ে গেলেন। আল্লাহ তাআলা আপনার মৃত্যুকে দীর্ঘ 
প্রশান্তির উপকরণ বানিয়ে দিন। অতঃপর ইমাম ফারাযদাক £৯-এর দিকে ফিরে 
বললেন, আবু ফিরাস, এই লোকটির মতোই সচেতন থেকো। আমরা সকলেই 
মৃতদের উত্তরসূরি। এ কথা শুনে ফারাযদাক 4৯ কাঁদিতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, 


1০-০১-৯০০৫ ১৬৩ LE ৮" ৩1০০৮ ৩৪ 
তাদের দাফন করে এসে আমরা যে দিব্যি বেঁচে থাকব, বিষয়টা এমন নয়, 
কিছুদিন হয়তো থাকব, তারপর মোটেও নয়।* 


২. জাফর বিন কিলাব এ বর্ণনা করেন, মুসগাব ৯ বলেছেন, ইসলামে দুটি 
স্থান (দুনিয়া ও কবর) ব্যতীত অন্যকিছুকে বাসস্থান বলা হয় না। এই বলে তিনি 
নিচের পঙ্ক্তিটি পাঠ করেন, 


৩৭ ১11১ BS ES Ab (৮ ও ০১৯1০ 
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কবরজগতে প্রতিটি ধবংসশীল মানুষের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পায় 
আর দুনিয়ায় তড়িঘড়ি সব ভুলে বসে, শান্তি পাওয়াই দায় 
আমি তো প্রতিপালক আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত নই 
দেহ যেমন নিজের বেড়ে চলার খবর রাখে না, আমি ঠিক তেমন নই।* 


৬১. তারীখু দিমাশক, ৭৪/৬৫। 
৬২, তারীখু দিমাশক, ৭১/২৬৮। 


সালাফদের চোখে কবর ৩১ 


টে 


| 
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৩. তাবেয়ী উরওয়াহ বিন উজাইনাহ এ আবৃত্তি করেন, 


৩৬১১ ৫৪ > ৪5) LG LL 3) tl 
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জানাযার দৃশ্য আমাদের ভীত করে তোলে 
প্রিয়হারা বিলাপ কেবল শঙ্কা জাগায়। 
বিত্তের তৃপ্তি যখন ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায় 
সাতমুখী আঘাতের ভয় চারিদিকে প্রলয় জাগায়।** 
৪. মুহাম্মাদ বিন খালফ তাইমী এ বলেন, আমার পিতা খালফ বিন সালিহ : 
বলেন, আমি আবু বকর নাহশালী 4৯-এর কাছে শুনেছি, তিনি এক জানাযায় । 
উপস্থিত ছিলেন। মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার পরিবারের লোকজন কাঁদতে : 


শুরু করল। আবু বকর নাহশালী $৯ তখন মাটিতে দাগ কাটতে কাটতে বলতে : 
লাগলেন, | 


৩২০4০ ৬ SS AS ০৬ SM aS lS 
আজ তুমি যার জন্য কাঁদছ , সেও তো একদিন অন্য কারও জন্য কেঁদেছিল, : 
আজ যারা কেঁদে কেটে একাকার হচ্ছে, তাদের মৃত্যুও খুব বেশি দূরে নয়! 
৫. মুহাম্মাদ বিন খালফ তাইমী ৯ বলেন, আমার পিতার কাছে শুনেছি, তিনি । 
বলেন, আমরা এক ব্যক্তিকে দাফন করে ইবনু সাম্মাক &১-এর সাথে ফিরে ৷ 
আসছিলাম। এ সময় তিনি খানিকটা এগিয়ে এসে বললেন, 
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প্রিয়দের মাহফিল কবর ছেড়ে ক্রমশ দূরে সরতে শুরু করেছে, 
পরিচিত এ মুখগ্ডলো যেন একেবারেই চেনে না আমাকে। ৮ 


৬৩. আত-তাবসিরাহ, ১/৩৪২; আল মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলমি, ৩/২৭৮। 
৬৪. তারীখু দিমাশক, ৩১/২৫। | 
৬৫. আহওয়ালুল কুবুর, ১৫৮। | 


৩১ | সালাফদের চোখে কবর 


৬. হিশাম বিন আবদুল মালিক বাহিলী ঞ৯-এর আযাদকৃত গোলাম আবু হাফস 
১ বলেন, আমি হিশাম 2৯-এর লেখা তার মুখে শুনেছি। তিনি বলেন, 
S05, ৮০ ৩০৩ 9১0৮৯০০৪০৮৩ 
ab SU ১ 905 LS তা জা ১৩০১৬ ৮0 ৬৬ ৩৪ 
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মৃত্যর থাবা হতে নিরাপত্তা দেওয়ার মতো কিছু নেই, 
ব্যাপক পাহারাদারি আর কূটকৌশল এখানে কোনো কাজের নয়। 
কেউ যদি সুদৃঢ় বাধার দুয়ার তুলে আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করে, 
মৃত্যুর সামনে সেই আড়াল সামান্য প্রতিরোধও দাঁড় করাতে পারবে না। 
এত প্রতিরোধের পরও মানুষের জন্য শিক্ষার বিষয় হলো, 
কবরের দখলে থাকা মানুষের কিছুই এখানে গোপন থাকে না। 
দাফন শেষ হতেই দুনিয়ার সৈন্য-সামন্ত ও জনস্রোত 
অন্যের সু-নজর লাভের আশায় ছুটে যায়। 
শক্রর মুখে ফুটে ওঠে নিশ্চিন্ত ক্রুর হাসি, 
আর স্বজন ও প্রতিবেশীরা তার হাত থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। 
মনে রেখো, সৌভাগ্য তোমাকেই সাধনা করে অর্জন করতে হবে, 
মানুষ ভালো-মন্দ যা কামাই করে, তা-ই তার আমলনামায় জমা থাকে।”১১ 


Dl sl 4৮ 


৬৬. তারীখু দিমাশক, ২০/৮১ ও ৬৬/২৫৭; বাগিয়াতুত তলব ফি তারীখি হালব, ১০/৪৫৭। 


সালাফদের চোখে কবর ৩৩ 


৭. হিব্বান বিন ওয়াসিল ২৯ ইসহাক ইবনুল জাসসাস ২২১-কে বললেন, আবু 
আররার ইজলী হলেন বনু ইজল গোত্রের একজন খ্যাতিমান বেদুইন কবি। আমি 
একটি পঙ্ক্তি বলব, আপনি একটি পঙ্ক্তি বলবেন। অতঃপর তা লিখে তৃতীয় 
ব্যক্তির মাধ্যমে আবু আররার ইজলী £৯-এর নিকট পাঠানো হবে । দেখি তিনি 
কী বলেন। 


হিব্বান বিন ওয়াসিল &৯ বললেন, 
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মৃত্যুর বাস্তবতা সম্পর্কে তোমার যদি ধারণা না থাকে, 
দিয়ারু হিন্দের"' দিকে তাকাও; কত শত কবর সেখানে ছড়িয়ে আছে। 
ইবনুল জাসসাস বললেন, 
১৯০০০৯০০১৬১ পা 401 এল ৬ তি ৬ 
“যুগ যুগ ধরে কবরের আঁধারে যাদের নিবাস, 


বহুকাল ধরে যারা পড়ে আছে সেখানে, 
তাদের সাথে আল্লাহ যা করেছেন তা দেখলে তুমি শিউড়ে উঠবে যাবে।” 


তাদের পঞ্ক্তি দুটি লিখে বেদুইন কবির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তিনি তা 
পড়ে বললেন, 
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কবর এমন এক ঘর, যেখানে একবার মাটির আড়াল সৃষ্টি করলে, 
হাজার অনুমতি প্রার্থনা করেও ভেতরের কারও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।১” 


৬৭. দিয়ারু হিন্দ সিরিয়ার হীরা শহরের দুটি স্থাপনার নাম। একটি দিয়ারু হিন্দ সুগরা, অপরটি দিয়ারু হিন্দ 
কুবরা নানে পরিচিত। আদ দিয়ারাতু লিল ইসবাহানী, ২৭, ২৮। 
৮. বাদাইউল বাদাই, ১১৬। 


৩৪ | সালাফদের চোখে কবর 


তৰ থাক ভান আসা উপাদখলালা 


১. বিখ্যাত আবিদ ও যাহিদ সালিহ মুররি 48, বলেন, গ্রীগ্মের খরতাপ মাখা 
সময়ে একদিন আমি এক কবরস্থানে গেলাম। কবরগুলোর দিকে তাকিয়ে 
দেখি সেখানে নিঃশব্দ নীরবতা বিরাজ করছে। কবরবাসী যেন নীরবতার অনন্য 
উদাহরণ! তাদের এই অবস্থা দেখে আমি বলে উঠলাম, 


আল্লাহ তাআলা এক মহান পবিত্র সত্তা, যিনি তোমাদের দেহ থেকে প্রাণ হরণ 
করার পর আবার একদিন উভয়ের সম্মিলন ঘটাবেন। রোজ হাশরে তোমাদের 
পুনরুজ্জীবিত করবেন আর সুদীর্ঘ সময় পরে সকলকে আবার জড়ো করবেন। 

আমার কথা শেষ না হতেই এক কবর হতে গম্ভীর কণ্ঠে ভেসে আসল, হে সালিহ, 
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থাকে। তারপর তিনি যখন তোমাদের জমিন থেকে বের হয়ে আসার জন্য একবার 
আহ্বান করবেন তখনই তোমরা বের হয়ে আসবে।৯ 


সালিহ মুররি & বলেন, “আল্লাহর শপথ! এ কথা শুনে আমি একদম চুপ হয়ে 
গেলাম। আর আমার চেহারায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল।”* 


যখন কবরস্থানে যাবে, তখন তোমার মনের অবস্থা যেন এমন হয় যে, তুমি কবরের 
মধ্যে রয়েছ। এক রাতে আমি এক কবরস্থানে গিয়ে অন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় নিজেকে 
কবরবাসীদের একজন ভাবছিলাম। এমন সময় একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম, 


হে উদাসীন নিদ্রাকাতর, এখানে তুমি পরিপূর্ণ নিআমত কিংবা অপমানজনক ও 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির যেকোনো একটির সম্মুখীন হতে চলেছ।” 


৬৯. সুরা রূম, (৩০) : ২৫। 
৭০. হিলয়াতুল আওলিয়া, ৬/১৭০। 
৭১. শরহুস সুদূর, ২১৪। 


ছিলেন তিনি আপন মনে কিছু বলছিলেন। ইত্যবসরে 
আওয়াজ ভেসে আসল, তুমি যদি তাদের নীরবতার রহসা 
তবে দেখতে, তাদের মধ্যে কত লোক ভীষণ দুশ্চিন্তায় সময় কাটাচ্ছে।"* 


৪. আবদুর রহমান বিন জুবাইর বিন নুফাইর এ বর্ণনা করেন। ইয়াজিদ বিন 
শুরাইহ &৯ একবার এক কবর হতে একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। আওয়াজে 
বলা হয়, তোমরা যদি আজ আমাদের মতো দেখতে পেতে, তবে তো আমরাও 
তোমাদের মতোই হতাম। পার্থিব জীবনে আমরাও তোমাদের মতোই একে অন্যের 
ঘনিষ্ঠ ছিলাম। কিন্ত এই নির্জন প্রান্তর সেই আনন্দ কেড়ে নিয়েছে। আজ আমরা 


বদ্ধ ঘরে পড়ে আছি। তোমাদের নাগাল পাওয়ার কোনো সুযোগ আজ আর নেই। : 
আমাদের কাতারে এসে দাঁড়ালে কেউ আর ফিরে যেতে পারে না। এখন এই 


সংকীর্ণ কুঠরিই আমাদের বাড়িঘর। আমাদের আসল ঠিকানা!" 


বর হাত (ভাস আমা পওক্তিমালা 


১. সাঈদ বিন হাশিম সালামী 2৯ তার পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেন, আমাদের প্রতিবেশী এক যুবক জনৈকা কুমারী যুবতীকে বিয়ে করে ঘরে 


তুলল। নতুন বউ ঘরে তুলে সে আমোদ-ফুর্তিতে মজে রইল। কবরস্থানের একদম : 


পাশেই ছিল তার বাড়িটি। এক রাতে সদ্য পরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে স্বভাবমাফিক 


আনন্দ-ফুর্তির মাঝেই ভয়ানক এক ঘটনা ঘটে গেল। নিকটস্থ কবরস্থান হতে . 


কর্কশ কণ্ঠে ভীতিজাগানিয়া কিছু কথাবার্তা ভেসে এল। বজ্ব-নিনাদের মতো 
বাজখাই কণ্ঠের আওয়াজ সে শুনতে পেল, কবর হতে কেউ একজন বলছে, 
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প্রাণসখার এ সুখ তোমার রইবে নাকো চিরকাল, 


৭২, আল হাওয়াতিফ, বর্ণনা নং ৪৫। 
৭৩, শরহুস সুদূর, ২১৫। 


৩৬ | সালাফদের চোখে কবর 


মৃত্যুবাণে ছিন্ন হবে স্বপ্র-সুখের রঙিন জাল। 
প্রিয়ার ঘাণে মত্ত প্রেমে দেখেছি হায় কত জনে! 
আজকে তারা হারিয়ে গেছে আঁধার গোরের নির্জনে। 

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, এ ঘটনার তিন দিনের মধ্যেই 
নববিবাহিত তরুণের মৃত্যু ঘটে।* 

২. ইয়াহইয়া বিন সাঈদ কুরাইশী 2৯ তার পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে শারকী বিন কুতামী 
এছ, হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, দুজন ব্যক্তির মাঝে ভ্রাতৃসম হৃদ্যতা ও 
সখ্য ছিল। একসময় একজন অপরজন হতে দূরে চলে গেলেন। একসময় তাদের 
একজনের মৃত্যু ঘটল। খবর পেয়ে অপরজন ছুটে এলেন। মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা 
হলো। দাফনের পর অন্যরা ফিরে গেলেও বন্ধুটি রয়ে গেলেন। বন্ধুটি নিজেকে 
সান্তনা দিয়ে স্বাভাবিক হয়ে ফিরে আসতে উদ্যত হতেই কবরের ভেতর থেকে 
কিছু পঙ্ক্তি শুনতে পেলেন। যা ছিল- 
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তুমি দেখছি রাতের আবর্তন গুটিয়ে ফিরে যাচ্ছ! 
অথচ কবরের বাসিন্দাদের ব্যাপারে কিছুই ভাবছ না! 
যেদিন তুমি স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস শুরু করবে, 
সেদিন বুঝবে, এখানকার শাস্তি ও স্থিতি কীভাবে মিটে গেছে। 
শুরুতেই তুমি এখানে বিচ্ছিন্নতার তিক্ত স্বাদ অনুভব করবে, 
দুনিয়ার বুকে আমি নিজেও খুব মন্দ বা অনাচারী ছিলাম না।* 


৭৪. শরহুস সুদূর, ২১৪। 
৭৫. আল হাওয়াতিফ, ৫২। বর্ণনা নং ৪৩। 


সালাফদের চোখে কবর | ৩৭ 


৩. মুসআব হামদানী ৯ বলেন, দুই ভাই কিংবা প্রতিবেশী ছিল, যাদের 
পারস্পরিক হৃদ্যতা ছিল তুলনাহীন। তাদের একজনের প্রতি অন্যজনের হৃদয়ে 
গভীর আন্তরিকতা ছিল। ঘটনাক্রমে বড় জন ছোট জনকে রেখে ইস্পাহান 
গেলেন। দীর্ঘ সফর শেষে ফিরে এসে শোনেন প্রাণপ্রিয় বন্ধুসম ভাইটির অকাল- 
মৃত্যু ঘটেছে। ভাইয়ের শোকে কাতর লোকটি নিয়মিত কবরস্থানে গিয়ে ভাইয়ের 
কবর জিয়ারত করে আসতেন। এভাবে প্রায় সাত মাস চলে গেল। একদিন 
জিয়ারত করতে গিয়ে কবরস্থানে অজানা স্থান হতে দুটি পঙ্ক্তি শুনতে পেলেন: 


২১৬০০০০৬০০৩ ৮5৩ SAL 
SL SAS Np dap ip ofl de SS ওযা এ! 


পরের ভাবনা ছাড়ো এবার, ভাবো নিজের তরে। 
আমলনামায় চোখ বুলিয়ে হয়তো সে আজ কেঁদে সারা। 
ক'দিন বাদে তুমিও যাবে, শুরু হবে তোমার পালা।'* 


৪. সাফওয়ান বিন আমর বিন হারম এ বর্ণনা করেন। সুলাইমান বিন ইয়াসার 
হাযরামী এ বলেন, একদল লোক একটি কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় 
একটি কবর হতে নিয়োক্ত পঙ্ক্তিমালা শুনতে পান, 


153৩1০৪৩০৮০ SAL 
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৭৬. আল হাওয়াতিফ, ৫১। বৰ্ণনা নং ৪২। 


৩৮ | সালাফদের চোখে কবর 


হে অভিযাত্রগণ, জনত এগিয়ে চলো 
জীবনের পথ ফুরিয়ে আসার আগেই পথ চলো। 
মনে রেখো, এ এক অবধারিত ঠিকানা, 
যেখানে তোমার নিশ্চিত ঠিকানা হবেই হবে। 
এখানে সুখের সন্ধানে পড়ে আছে কত শত প্রাণ, 
আশায় আশায় কেটে গেছে কত প্রতীক্ষার প্রহর! 
হায়! এখানে কেউ পড়ে আছে শাস্তির অনলে, 
যাতনার এ ঘরে বেড়ে চলে মর্মব্যথা। 
ট আমাদের দিনগুলো কেটেছিল তোমাদেরই মতো, 
নিয়তির পরিহাসে আজ বদলে গেছে জীবনের হিসেব। 
মনে রেখো, সেদিন তোমারও আসবে। অচিরেই আসছে 
যেদিন এমনি বিরান ঘরে ঠাই হবে অসহায় তোমার" 
৫. ইমাম শাবী এ বর্ণনা করেন। সাফওয়ান বিন উমাইয়া & একবার এক 
কবরস্থানে ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন, দূর হতে একটি মশালের আলো এগিয়ে 
আনছে। কাছে আসতে দেখা গেল একদল লোক একটি লাশ দাফন করতে 


” 


কবরের দিকে লক্ষ করো। তিনি বলেন, এমন সময় তাদের মধ্যে একজন একটি 
কবর হতে বিষগ্ন ও ভয়ার্ত কঠে এই কথা বলতে শোনেন : 


Gl ০০০৬ Sans প* ৬৩০ ০৪৬ এ 
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“হে আমীনা, মহান রবের নিআমত তোমায় যেন খদ্ধ করে 
আমাদের প্রিয়জনকে যেন নানা প্রাপ্তিতে সমৃদ্ধ করে। 
আমীনা, তুমি তো জানো, কবরের আঁধার আমায় রেখেছে ঘিরে, 
পড়ে আছি একাকী এ ধুলিমলিন নীড়ে। 
৭৭. শরহুস সুদুর, ২১৫। 


সালাফদের চোখে কবর | ৩৯ 


লোকটি গোত্রের লোকদের কাছে ঘটনাটি খুলে বলল। শুনে সবাই কাঁদতে কাঁদতে 
দাড়ি ভিজিয়ে ফেলল। তারা আমাকে বলল, আপনি কি জানেন এই আমীনা 
কে? বললাম, না। তারা বলল, আমীনা হলো মৃত ব্যক্তির বোন। সে এক বছর 
পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে। তাদের কথা শুনে সাফওয়ান বিন উমাইয়া & বললেন, 
আমরা তো জানি যে মৃত ব্যক্তি কথা বলতে পারে না। তাহলে এই আওয়াজটি 
কোথা হতে আসল? 


৬. সুহাইম বিন মাইমুন ৯ ছিলেন লাইস বিন সাআদ এ এর শিষ্য। তিনি লাইস 
বিন সাআদ :&-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, একবার এক লোক কবরস্থানে ঘুমিয়ে 
পড়ল। ঘুমের মধ্যে সে শুনতে পেল কোনো এক কবর হতে কেউ বলছে, 


৬০৯১০ ৬ ৩৪৪৬৬ এ 
রাডিয়ে যাক আগমন তব আমাদেরই জন্য। 


এই পঙ্ক্তির উত্তরে কেউ একজন বলে উঠল, “এসব শুভ কামনায় কোনো লাভ 
হবে না। আমার পিতা তার প্রতি অসন্তষ্ট ছিলেন।' সকাল হতেই লোকটি কবর 
হতে শোনা নারীর পরিবারের সন্ধান করতে লাগল। পরিবারের সন্ধানে বের হয়ে 
তিনি একজন পুরুষের সন্ধান পেলেন। লোকটির নিকট নিজের স্বপ্নের ঘটনা 
উল্লেখ করে কবরের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে জানাল, “এই দুটি হলো আমার 
দুই মেয়ের কবর। আর এটি তাদের মা উমাইমার কবর। আমি তার প্রতি কিছুটা 
মনঃক্ষুগ্ন ছিলাম। তবে আজকে এখনই আমি তার প্রতি সন্তষ্টি ঘোষণা করে তার 
দু-চোখে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিলাম।' বর্ণনাকারী বলেন, “লোকটি তার মৃত 
স্ত্রীর প্রতি সম্থষ্টি প্রকাশ করে তার আখিরাতের পথে অকৃত্রিম সহযোগিতার হাত 
বাড়িয়ে দিল এবং তাকে উদ্ধার করল।”৯ 


৭. সালামাহ বসরী 2 বলেন, এক ব্যক্তি সুন্দর করে বানানো একটি কবর দেখে 
মুগ্ধ বিমোহিত হয়ে পড়ে। রাতে স্বপ্নে তার কাছে এক ব্যক্তি আসল। আগন্তক 
লোকটির চেহারায় বেদনার ক্লিষ্ট ছাপ বোঝা যাচ্ছিল। লোকটি স্বপ্নদ্রষ্টার সামনে 
এসে বলল, 


৭৮. তারীধু দিমাশক, ২৪/১১৯, ১২০। 
৭১. আল হাওয়াতিফ, ৫৬| বর্ণনা : ৫৪। 


৪০ | সালাফদের চোখে কবর 


1১৮ এও dl ll ALA 
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“কবরপৃষ্ঠের কারুকাজ বুঝি মুগ্ধ করেছে তোমায়? 
অন্দরে তার হচ্ছেটা কী, খবর কি তার রাখো? 
পারো যদি কোনোভাবে প্রশ্ন করো তাদের, 
ব্যথায় কাতর মৃতজনের জবাব শুনে দেখো। 


তিনি বলেন, এই কথা বলেই লোকটি চলে গেল। পিছে পিছে গিয়ে দেখি, তিনি 
কবরস্থানে প্রবেশ করলেন এবং সেই কবরের ভেতরে ঢুকে গেলেন।** 


৮. জর্ডানের বলকা অঞ্চলে রুসতুম আবরাকী নামক একজন আবিদ ছিলেন। 
তিনি বলেন, জনৈকা আবিদা মহিলা তার কাছে বর্ণনা করেন যে, তিনি তার 
সন্তানের অকাল-মৃত্যুতে বেশ কাতর ছিলেন। তার জন্য বছরখানেক তিনি 
চোখের পানি ফেলেছেন। তিনি বলেন, ছেলে মারা যাওয়ার এক বছর পর আমি 
তাকে স্বপ্নে দেখি। সে কাফনের কাপড় পরিহিত অবস্থায় কবরে বসে আছে। তার 
চোখের ভ্রু ঝরে একেবারে সাফ। 


বর্ণনাকারী বললেন, আল্লাহর শপথ! ছেলেটির তো খুব সামান্যই পরিবর্তন 
হয়েছে। 
মহিলা বললেন, তার কাফনে মাটির কোনো চিহ ছিল না। আমি ভয়ে ভয়ে 
হয়েছে? আমার কথায় সে ভ্রু কুচকে বলল, 
ba JNU ০০৪০ SAS ও 
০০১০৭০৪১৪৯১ ভা ৬৮ 
“মাটির শোষণে আমার হাড়-মাংস সব ক্ষয়ে গেছে, 
তুমি যদি আমার কষ্ট দেখতে মা, চোখের জলে বুক ভাসাতে। 


৮০. আহওয়ালুল কুবুর, ১৪৪। 


সালাফদের চোখে কবর ১১ 


ha 


মহিলা বলেন, এরপর ছেলে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। আমি শুধু কিছু কালো 
মতো দেখতে পেলাম। যেখানে শরীরের সামান্য অবকাঠামো বা চিহটুকু পরব 
ছিল না। কবরটিও আগের মতো হয়ে গেল। আর আমিও ধরফরিয়ে ঘুম থেকে 
জেগে উঠলাম। 


এরপর মহিলাটি একেবারেই মুষড়ে পড়লেন। চরম দুশ্চিন্তা তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে 
খেতে লাগল। একসময় তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।*১ 


৯. মুহাম্মাদ বিন মুগীরা তামীমী :৯ বলেন, আমার দাদা আলী বিন আবু তালিব 
বিন ইয়াযিদ হানাফী এ১-এর কাগজপত্রে পেয়েছি, তিনি লিখেছেন, ছুমালী & 
বর্ণনা করেন যে, এক লোক মদীনায় ঘুরতে বের হলো। হঠাৎ সে একটি কবর 
হতে নিচের পঙ্ক্তিমালা শুনতে পেল, 

SGC s cf 9 ও 3 G5 
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কিছুক্ষণের মধ্যেই পিতার সাথে সাক্ষাৎ হতে চলেছে, 
তার এই অকাল আগমন মোটেও কাম্য নয়। 
উত্তম মৃত্যুবরণকারী হলো সে, 
যার সাথে কবরের পুরোনো সম্পর্ক রয়েছে। 
ওতবাহ!! শেষ অবধি তিনি এসেই গেলেন! 
জমিনের বুকে তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল তাওহীদের ঘোষণাকারী 
আজ এই তাওহীদের ইয়াকীন তার জন্য ফিরদাউসের দ্বার খুলে দেবে। 


৮১. আহওয়ালুল কুবুর, ১৪৫। 


৪২ | সালাফদের চোখে কবর 


নিরািরদার রানার রাররারারারী . 


লোকটি বলল, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে এই পঙ্ক্তিমালার রহস্য উদ্ধার না করে 
আমি কোথাও যাচ্ছি না। ইতিমধ্যে সেখানে একজন পুরুষের জানাযা উপস্থিত 
হলো। আমি লোকজনের কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তারা বলল, মৃত 
লোকটি বনু সালামাহ গোত্রের আনসারী পরিবারের একজন | আর এখানে 
যে দুটি কবর রয়েছে, একটি তার ছেলের, অন্যটি তার মেয়ের। ছেলেটির নাম 
ওতবাহ আর মেয়েটির নাম উবাইদাহ। লোকজন পুরোনো কবর দুটির মধ্যবর্তী 
স্থানে তাকে দাফন করে চলে গেল।”২ 


সালাফর দৃষ্টিতে কবর 


35353558645 9585 এ 
কবরবাসীর নিকট নিজেদের সঞ্চিত বা অর্জিত সমুদয় বস্তু অপেক্ষা দুই রাকাত 
নফল নামাযের মূল্য অনেক বেশি। 


বর্ণনাকারী আবু হিশাম ৯ সন্দেহ পোষণ করে বলেন, সম্ভবত তারা নিজেদের 
পার্থিব অনেক নিআমতের তুলনায় আমলনামায় এমন দুই রাকাত সালাতের 
সওয়াব দেখতে বেশি পছন্দ করবেন।”* 


২. আবদুল্লাহ বিন উমর 4& বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ 8 বলেছেন, 


z nt. Bane alten কুক Bote. HE 

HL ০৪৩১ ৬৪৮৪252০০৩৪ /এ। 
কবর জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্ত অথবা জান্নাতের বাগানসমূহের একটি 
বাগান।”* 


৮২, আল হাওয়াতিফ, পৃ. ৫৭ । বর্ণনা নং ৫৬। 

৮৩. মুসানাফু ইবনি আবী শাইবাহ, ২/১৫৮। হাদিস নং ৭৬৩৩। সালাতের ফযীলত অধ্যায়। মুজামুল 
আওসাত লিত-তাবারানী, ১/২৮২। হাদিস নং ৯২০। আয-যুহদু লি-ইবনি মুবারক, ১/১০। হাদিস নং 
৩১। আল্লাহ আযযা ওয়া যাল্লার আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ দান অধ্যায়। 

৮৪. সুনানু তিরমিযী, ২৪৬০। আবু সাঈদ খুদরি ২ হতে। কিয়ামত বিষয়ক আলোচনা। ইবনুল হাজার 
আসকালানী এ হাসান গরিব বলেছেন। হিদায়াতুর রুওয়াত, ৫/৭৪। 
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৩. আবদুল্লাহ বিন আব্বাস & বর্ণনা করেন, মাসউদ ১ বলেন, 
৬৮/৬৭/4০4৬ ৩৩৬০ 
৮৯131505677 ES Gl 


তোমাদের কারও জন্য তার অন্তরের সমষ্টি পরিমাণ সম্পদ: ঘথেষ্ট। আর তোমাদের! 
গন্তব্য সাড়ে চার গজ জায়গা এবং প্রত্যেক বিষয়ের শেষ অবস্থাই ধর্তব্য।"* 


৬. আবু গাতফান মুররি ৯ বর্ণনা করেন, উমর ইবশুল খাত্তাব ২ রাসুল 

ধু্ঁ-কে বললেন, 

01৬০ $455420-85955৬51958 
এ ASU এ 8501. 15946 

বর্তমানে আমাদের কবরের ভয় দেখালেই আমরা ভীতসনত্স্ত হয়ে পড়ি! তাহলে 


বাস্তবে সেই সংকীর্ণ কবরে কীভাবে থাকব? রাসুল ফু বললেন, বান্দার প্রাণ 
যে অবস্থায় কবয করা হবে সে অবস্থার ভিত্তিতেই তাকে বিনিময় দেওয়া হবে৷” 


৭. আবদুল্লাহ বিন বকর বিন আবদুল্লাহ মুযনী £ বর্ণনা করেন, উবাইদুল্লাহ বিন 
ঈযার এ বলেন, মানুষের বসবাসের জন্য দুটি জায়গা রয়েছে। একটি জমিনের; 
ওপরে। অন্যটি ভূ-গর্ভে। প্রথমে সে জমিনের ওপরে পার্থিব জীবনের বাড়িতে: 
থাকে। এ সময় এই বাড়িটিকে সাজিয়ে রাখে। তাতে উত্তর ও দক্ষিণমুখী দরজা- 
জানালা নির্মাণ করে। শীত ও গ্রীন্সের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী জমা করে। এই; 
অস্থায়ী ঘর নিয়ে ব্যস্ত থাকতে থাকতেই হঠাৎ একদিন সে তার মাটির নিচে থাকা 
বাড়িতে অর্থাৎ কবরে চলে যায়। কিন্তু দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ইতিমধ্যে সে তার: 
কবরের বাড়ির পরিবেশ নষ্ট করে ফেলেছে। সেখানে এক ফিরিশতা এসে তাকে: 
বলে, এই যে দুনিয়ার বাড়িঘর, যা তুমি যথাযথভাবে গড়ে তুলেছিলে, কতদিন: 
ছিলে সেখানে? সে বলবে, আমার জানা নেই! আবার প্রশ্ন করবে, এই যে এই 
কবর, যা তুমি অবহেলায় বিরান করেছ, এখানে কতদিন থাকবে? সে বলবে, : 
এখন তো এটাই আমার ঠিকানা! 


৮৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ১/১৩৮। 
৮৬. আহওয়ালুল কুবুর, ১৩৬। সনদ দুর্বল তবে বক্তব্য সহিহ। 
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ফিরিশতা বলবে, তুমি নিজেই তাহলে বিষয়টা স্বীকার করে নিলে! অথচ দুনিয়াতে 
তুমি কত বুদ্ধিমান ছিলে! ৮" 


৮. হাসান বসরী এ উসমান বিন আবুল আস :&৯ সম্পর্কে বলেন, একবার তিনি 
এক জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। কবরস্থানে গিয়ে তিনি ধসে পড়া একটি কবরের 
পাশে বসেন। তার পরিবারের একজন পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, যার ব্যাপারে 
বিভিন্ন সমালোচনা শোনা যেত। তাকে “হে অমুক!" বলে ডাক দিলেন। সে কাছে 
আসতেই তিনি তাকে বললেন, নিজের ঘরটা তো ভালো করে দেখো! 


লোকটি বলল, আমি তো দেখছি এটি শুকনো, সংকুচিত, অন্ধকার, খাদ্য, পানীয় 
ও জীবনসঙ্গীহীন এক বিরান ঘর! 


উসমান বিন আবুল আস এ বললেন, আল্লাহর শপথ! এটাই তোমার আসল 
ঘর। তুমি সত্য বলেছ। মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ করে তিনি আরও বললেন, আল্লাহর 
শপথ! তুমি যদি ফিরে আসতে পারতে, তবে এখানকার যাবতীয় বন্ত সেখানে 
স্থানান্তর করতে।”” 


৯. যমরাহ বিন রবীআহ এ বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন জাওশাব এ বলেন, 
জনৈকা মহিলা কবরের ভেতরে সিন্ধুকের মতো অবস্থা দেখে অপর এক মহিলাকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, এই সিন্ধুকের মতো বস্তুটি কী? উত্তরে অপরজন বললেন, এটি 
আমলের ভান্ডার। এ কথা শুনে প্রশ্নকারিণী মহিলা তার সাথে থাকা কিছু জিনিস 
সদকার উদ্দেশ্যে অপরজনের হাতে দিয়ে বললেন, যাও, এগুলো আমলের 
ভান্ডারে রেখে এসো।”** 


১০. বাকিয়াহ যাহরানী &৯ বলেন, ছাবিত বুনানী ঞ৯-কে বলতে শুনেছি, 
একবার আমি কবরস্থানের মধ্য দিয়ে হেটে যাচ্ছিলাম। এমন সময় পেছন হতে কে 
পড়ে যেয়ো না। এর ভেতরে কত পেরেশান মানুষ রয়েছে! এ কথা শুনতেই আমি 
পেছনে ফিরে তাকালাম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না।* 


৮৭. আহওয়ালুল কুবুর, ১৫৬। 

৮৮, আয যুহদু লি আহমাদ বিন হাম্বল, ৩২৪। বর্ণনা নং ২৩৬৬। 

৮৯. আহওয়ালুল কুবুর (ইবনু রজব ৯), ১৩৯; সাকবুল ইবারত, ২২৮; শরহু নাহজিল বালাগাহ, ১৫১। 
৯০. আল হাওয়াতিফ, ৫৩। বর্ণনা : ৪৫। 
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টি 


১১. হুশাইম বিন বশীর &&৯ বলেন, একবার হাসান বসরী ১ একটি কবর 
পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কবরগুলোকে লক্ষ্য করে বলেন, হায়! এই টিবিগুলোইৈ 
কী সুনসান নীরবতা ছেয়ে আছে! অথচ এসবের ভেতরে কত দুর্দশাধস্ত মানুষ 
রয়েছে!» 


১২. শামলাহ বিন হুযাল &৯ বলেন, আমি হাসান বসরী এ সম্পর্কে শুনেছি যে, 
তিনি কবি ফারাযদাকের সাথে এক জানাযায় শরীক ছিলেন। লোকজন কবরের 
চারপাশে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর আলোচনা করছিল। এমন সময় হাসান বসরী ঞ 
বললেন, হে আবু ফিরাস!, এই দিনের জন্য তুমি কী প্রস্তুত করে রেখেছ? কৰি 
বললেন, আশি বছর” যাবৎ ‘লা-ইলাহা ইন্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য প্রস্তুত রেখেছি। 


হাসান এ বললেন, এই আমলের ওপর অবিচল থেকো আর সুসংবাদ গ্রহণ; 
কোরো” 


১৫. হাম্মাদ বিন সালামাহ এ বলেন, এক জানাযায় আমি হাসান বসরী এ৯-কে 
কবি ফারাযদাকের প্রতি এই প্রশ্ন করতে দেখেছি যে, এই দিনের জন্য তুমি কী: 
প্রস্তুত করেছ? উত্তরে ফারাযদাক &৯ বললেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্য 
প্রস্তুত করেছি। উত্তর শুনে হাসান &৯ বললেন, আল্লাহর শপথ! তুমি তো খুব 
বিচক্ষণ!» 


১৬. তামাম বিন বুযাই সাদী এই বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ বিন কাআব কুরাইযী ; 
ঞ্ বলেন, উমর বিন আবদুল আযীয 2 খলীফা হওয়ার পর আমি তার সাথে: 
সাক্ষাৎ করতে গেলাম। দরবারে ঢুকে তাকে দেখে আমি চমকে গেলাম। তিনি: 
বললেন, কী ব্যাপার কাআবের বেটা, তুমি এমনভাবে কী দেখছ? খলীফা হওয়ার : 


আগে মদীনায় থাকতে তো আমার দিকে এভাবে তাকাতে না? বললাম, আমীরুল ৷ 


মুমিনীন, আপনি ঠিক বলেছেন। খিলাফত লাভের পর আপনার শারীরিক ৷ 
পরিবর্তন, গায়ের রং পরিবর্তন আর রুক্ষ চুল আমাকে বিস্মিত করেছে। | 


৯১. আহওয়ালুল কুবুর, ১৩৯। রূহ, ১০১। 

৯২. আসলে সন্তর হবে। কারণ, কবি ফারাযদাক ৩৮-১১৪ হি: মোট ৭৬/৭৭ বছর বেঁচে ছিলেন। 
৯৩. ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৪/৪৮৭। 

১৪. হায়াতুস সালাফি বাইনাল কওলি ওয়াল আমাল, ১/৫৩১। 
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তিনি বললেন, তাহলে মৃত্যুর তিন দিন পর আমাকে দেখতে তোমার কেমন 
লাগবে বলো? তখন চোখ-দুটো গড়িয়ে পড়বে। দুই গালের মাংস খসে পড়বে। 
মুখ আর নাকের ছিদ্র দিয়ে পোকা-মাকড় বেড়িয়ে আসবে। তখন তো আমাকে 
তোমার আরও বেশি অপরিচিত মনে হবে! 


১৭. খালিদ বিন আবু বকর এ বলেন, সামরিক উর্দি পরিহত সুদর্শন এক যুবক 
হাসান বসরী এ এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল।। তিনি তাকে ডেকে বললেন, 


আদমসন্তান যৌবন আর সৌন্দর্যের বড়াই করে বেড়ায়। অথচ কবর তার দেহকে 
নিঃশেষ করে দেবে। তুমি যদি সেই অবস্থা দেখতে তাহলে নিজের জন্য আফসোস 
করতে। আল্লাহ তাআলা তার বান্দাগণের অন্তরের পরিশুদ্ধি দেখে থাকেন৷ 


১৮. আবু মুআবিয়াহ :৯ বলেন, মালিক বিন মিগওয়াল ৯-এর সাথে দেখা 
হলে সাধারণত এ কথা না বলে তিনি আমাকে ছাড়তেন যে, পার্থিব জীবন যেন 
তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। প্রস্তুতি গ্রহণ করো আর কবরের ব্যাপারে সতর্কতা 
অবলম্বন করো। কবরের বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা!” 


১৯. লাইসী ৯ বলেন, হিশাম দাসতুআঈ এ৯-এর স্ত্রী বলেন, বলেন, একবার 
কোনো কারণে ঘরের বাতি নিভে গেলে অন্ধকারে তার (হিশাম ৯-এর) অবস্থা 
খুব খারাপ হয়ে পড়ল। আমি বললাম, আপনার পাশের বাতিটি নিভে যাওয়ায় 
এমন অন্ধকার ছেয়ে গেছে। তিনি বললেন, আমি কবরের অন্ধকারকে স্মরণ 
করছি। সালাফদের কেউ যদি আমার সামনে থাকত, তবে আমি তাকে আমার 
মৃত্যুতে আমার ঘরে এসে শোক প্রকাশ করতে বলে যেতাম। এ ঘটনার অল্প 
কিছুদিন পরই তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর পর তার এক ভাই কবরের পাশ 
দিয়ে যাওয়ার সময় কবর লক্ষ্য করে বলেন, হে আবু বকর, আল্লাহর শপথ! 
কবরের ব্যাপারে আপনি খুব সতর্ক ছিলেন!” 


২০. জারির বিন হাযিম ৯ বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন উবাইদ বিন উমাইর 
এ৯-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, জিন জাতির পক্ষ হতে দৈত্যাকৃতির এক 


৯৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ৫/৩৩৩। 
৯৬. আহওয়ালুল কুবুর, ১৫৬। 

৯৭. আহওয়ালুল কুবুর, ১৫৮। 

৯৮, আহওয়ালুল কুবুর »২১১। 


সালাফদের চোখে কবর 8৭ 


DD. 


জিনকে সুলাইমান বিন দাউদ ১ -এর নিকট পাঠানো হলো। এই জিনটি 
বসবাস করত। সে সুলাইমান *ু-এর প্রাসাদের মূল ফটকে এসেই একটি, বই 
ডাল ধরে শেকড়সুদ্ধ তা উপড়ে সীমানার বাইরে ছুড়ে ফেলল। সুলাইমান 
আওয়াজ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হল? তখন জিনটির ঘটনা তাকে খুলেই 
হলো। তিনি বললেন, সে যা চায়, তোমরাও কি তা চাও? সকলে বলল, না। জিন 
বললেন, সে বলতে চায় যে, তুমি যা খুশি করে বেড়াও। যদি তা-ই করো তাহলে 
তুমি জমিনের বুকে এভাবেই চলতে থাকবে।৯ 


২১. কিনানাহ বিন জাবালাহ সালামী বর্ণনা করেন, ইয়াযিদ রাকাশী এ বলেন 
চির সমাপ্তির ঠিকানা সারিবদ্ধ এই কবরগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো। আজকে 
নামফলক দেখে তাদের পরিচয় জানতে হয়। লোকজন তাদের কবর জিয়ারত 
করতে আসে। তবে সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ শেষ হয়ে গিয়েছে। এভাবে পড়ে 
থাকতে থাকতে একসময় বিরান হয়ে যাবে। আবার সময়ের আবর্তনে জনবসতি 
গড়ে উঠে আবাদ হয়ে যাবে। এই বিরান ভূমির বাসিন্দা কিংবা জনবসতিতে 
বসবাসকারী কেউ কি কবরবাসীর কথা শুনতে পাবে?*** 


২২. আযহার বিন মারওয়ান রিকাশি এই বর্ণনা করেন। জাফর বিন সুলাইমান & 
বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে একটি লাশ কবরে শুইয়ে দিয়ে বলল, 
যিনি মায়ের পেটে জ্রণের জন্য সবকিছু সহজ করে দিতে পারেন, সেই মহান সত্তা 
(আল্লাহ) তোমার প্রতি সহজ আচরণে সক্ষম।” 


২৩. হাসান বসরী 2 বলেন, এমন দুটি দিন ও রাত রয়েছে যার মতো আর! 
কোনো রাত বা দিনের ব্যাপারে কেউ কখনো কিছু শোনেনি। তন্মধ্যে একটি রাত 
হলো কবরের প্রথম রাত, যা তোমার জীবনে আগে কখনো আসেনি। আর অন্যটি 
হলো কবরের শেষ রাত। যা ফুরিয়ে আসলেই কিয়ামত শুরু হয়ে যাবে। আর. 
দুটি দিনের প্রথমটি হলো সেদিন, যেদিন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে একজন. 
ফিরিশতা তোমার নিকট জান্নাতের সুসংবাদ কিংবা জাহান্নামের দুঃসংবাদ নিয়ে 
হাজির হবে। আর অন্যটি হলো যেদিন তোমার আমলনামা দেওয়া হবে। ডান 
হাতে কিংবা বাম হাতে।১২ | 


৯১. তারীখু দিমাশক, ২২/২৬৩। 


১০০. ফসলুল খু্তাব, ৫/৩১৪। 
১০১. শরহুস সুদূর, ১৫৬। 


১০২, আহওয়ালুল কুবুর, ১৫৬। বিদায়া ওয়া নিহায়া, ১০/১৩১। ১৫৮ হিজরির আলোচনায়। 


£৮ | সালাফদের চোখে কবর 


| 

| 

। 

| 

| 

| 
চি 


২৪. বিশর বিন হারিছ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে তার 
জন্য কবর কতই-না উত্তম জায়গা !*** 


২৫.মুফাযযাল বিন গাসসান &৯ তার শাইখদের একজন ফযল রাকাশী ৯ 
সম্পর্কে বলেন, তিনি পার্থিব জীবনে মুজাহাদা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 
বলতেন, একবার আমি কবরস্তানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কবরবাসীকে লক্ষ্য 
করে বললাম, “হে আভিজাত্য, সম্পদ এবং প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতায় ডুবে থাকা 
লোকজন, হে ঝলমলে পোশাকের মালিক, দম্তভরে চলাচলকারী, ব্যতিব্যস্ত ও 
সম্পদ আহরণকারী লোকজন! হে অসহায়, কপর্দকহীন ও ক্ষুধার্ত লোকজন! হে 
আবিদ, বিনয়ী, তাওবাকারী ও সাধক লোকজন! 


আমার এই আহ্বানে তাদের কেউ সাড়া দেয়নি। আমার জীবনের শপথ! যদি 
আমার আহ্বানে সাড়া দিতে তাদের প্রতি কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা না থাকত, 
তবে তারা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদাভাবে উত্তর দিত।১* 


২৬. আবুল ইয়ামান এ বলেন, সাফওয়ান বিন আমর বিন হারম একদিন 
নিআমতসমূহের আলোচনা এবং নিআমত লাভের ভিত্তিতে মানুষের বিভিন্ন 
প্রকার উল্লেখ করেন। তখন তিনি খুব জোর দিয়ে বলেন, 


মাটিতে মিশে যাওয়া মানবদেহের জন্য উত্তম একটি নিআমত এই যে, তুমি 
আখিরাতের হিসাবে বিশ্বাস রাখবে এবং উত্তম প্রতিদানের জন্য অপেক্ষা করবে।*** 


২৭. ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন মুনতাশির ৯ বর্ণনা করেন, মাসরূক এ 
বলেন, মুমিনের জন্য কবরের চেয়ে উত্তম কোনো ঘর হতে পারে না। সেখানে 
সে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট হতে নিষ্কৃতি পেয়ে বিশ্রাম করে আর আল্লাহ তাআলার 
আযাব-গযব হতেও নিরাপদ থাকে।১১ 


তবে ইমাম আবু দাউদ সাজিস্তানী ৯ তার কিতাবুয যুহদ, ৩১৯। বর্ণনা নং ৩৬৬-তে এবং ইমাম বাইহাকী 
এ তার শুআবুল ঈমান, ১৩/২ ১৪। বর্ণনা নং ১০২১৫-তে বর্ণনাটি আনাস বিন মালিক ২২৯-এর বাণী 
হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যার সনদ হাসান। 

১০৩. আহওয়ালুল কুবুর, ১৫৭। 

১০৪. আহওয়ালুল কুবুর, ১৩৯। 

১০৫. আহওয়ালুল কুবুর, ১৫৭। 

১০৬. মুসানাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ৩৪৮৬৫। সনদ সহিহ। 


সালাফদের চোখে কবর ৪৯ 


২৮. উমর বিন আবদুর রহমান ১ বলেন, আমি ওয়াহাব বিন মুনাবিবিহ এ.কে 
বলতে শুনেছি, একবার ঈসা এ একটি কবরের সামনে দাঁড়ালেন। তার সাধে 
তার হাওয়ারীন (সাহাবীগণ) ছিলেন। তারা কবরের ভয়াবহতা, 

এবং সংকীর্ণতা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তাদের আলোচনা শুনে ঈসা &ু 
বললেন, তোমরা সেখানে মাতৃগর্ভের চেয়েও সংকীর্ণ এক কুঠরিতে থাকবে। তবে 
আল্লাহ তাআলা যদি কারও জন্য প্রশস্ত করতে চান তবে তিনি তার কবর প্রশস্ত 
করে দেবেন।”" 


২৯. আবুল মিকদাম &৯ বলেন, আমরা বকর বিন আবদুল্লাহ এ১-এর জানাযা 
ও দাফন সেরে হাসান বসরী এ৯-এর সাথে ফিরছিলাম। আমি তাকে বললাম, 
আল্লাহ তাআলার এই বাণী সম্পর্কে আপনি কী বলেন? 
45535 ৫6551853০6৯ 
“আর তাদের সামনে পুনরুথান দিবসের আগ পর্যন্ত পর্দা থাকবে।”* 


আমার কথা শুনে তিনি ডানে-বামে তাকিয়ে বললেন, তাদের কবরের আড়ালে 
রেখে তোমরা তার ওপরিভাগে এই যে ছোটাছুটি করছ, পুনরুথানের আগ পর্যন্ত 
একে অপরের কোনো শব্দ শুনতে পাবে না।” 


৩০. নুআইম বিন সালামাহ এই বলেন, কবরে মাটি ছিটানোর সময় প্রথমবার 
483" (বিসমিল্লাহ), দ্বিতীয়বার ‘4১ 41:11" (আল মুলকু লিল্লাহ) ‘সমস্ত 
রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর’ এবং তৃতীয়বার ' 35,5 সু’ (লা শারিকা লাহ) 
“তার কোনো অংশীদার নেই’ বলবে।৯ | 


১০৭, ওয়াহাব বিন মুনাবিবহ 2 পর্যন্ত সনদ হাসান। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও সুয়ুতী 28, নিজ নিজ | 
প্রন্থে এই বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। কিতাবুয যুহদ, ৩০১। ঈসা প্র হতে বর্ণিত উপদেশমালা। | 
১০৮. সুরা মুমিনুন, (২৩) : ১০০ | 
১০৯. তাফসির ইবনি রজব হাদ্বলী, ২/৩১। সুরা মুমিনুন, (২৩) : ১০০ এর ব্যাখ্যায়। এ ছাড়াও ইবনু রজব | 
হাম্বলী 2 তার আহওয়ালুল কুবুর, ৫ এ আবু হুরায়রা &৮-এর উদ্ধৃতি দিয়ে সমার্থক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। 
১১০. তারীখু দিমাশক, ৬২/১৭৪। এই বর্ণনাটি একাধিক বর্ণনাকারীর পরিচয় অস্পষ্ট থাকায় দুর্বল। তা 
ছাড়া কবরে তিন বার মাটি ছিটানো সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো নিয়ে মুহাদ্দিসগণের নানা মত রয়েছে। সুনানু ইবনু 
মাজাহ, ১৫৬৫-তে আবু হুরায়রা ২, হতে এ-সংক্রান্ত সহিহ বর্ণনা থাকলেও ইবনু আবী হাতিম & 
হাদিসটি বাতিল বলে মত দিয়েছেন। তবে ইবনুল হাজার আসকালানী 2 -সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এই 
বৰ্ণনা গ্রহণ করেছেন। বিস্তারিত, তালখীসুল হাবীর, ২/৩০৩, ৩০৪। বর্ণনা নং ৭৮৮। জানাযা অধ্যায়। 


| 
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৫০ | সালাফদের চোখে কবর 


নিরাকার ররর তারা 


৩১. তাবেঈ আবদুর রহমান বিন মাইসারা &৯ বলেন, এক ব্যক্তির হিসাব তলব 
করা হলো; তার নেক আমলের তুলনায় গুনাহের পাল্লা ভারী হয়ে গেল। তখন 
অনুসন্ধান করে দেখা গেল, সে জনৈক ব্যক্তির কবরে তিনবার মাটি ছিটিয়েছে। 
এই আমলের সওয়াব নেক আমলের সাথে যুক্ত করা হলো। তার নেক আমল 
গুনাহের তুলনায় ভারী হয়ে গেল।৯* 


৩২. ফাইয বিন ইসহাক 2৯ বলেন, বিখ্যাত তাবে-তাবেঈ ফুযাইল বিন আয়ায 
এ আমাকে বলেন, তুমি কি জানো? পুরো দুনিয়া তোমার হলেও তোমাকে বলা 
হবে, এই দুনিয়া ত্যাগ করে চলে আসো। আর তোমাকে তোমার কবরে রেখে 
যাওয়া হবে। তুমি কি ঠিক তা-ই মনে করো না? 


৩৩. ফাইয বিন ইসহাক ঞ৯ বলেন, একদিন ফুযাইল বিন আয়ায &৯ আমাকে 
বললেন, 


সর্বনাশ হোক! তুমি কি মৃত্যুবরণ করবে না? তোমাকে একদিন এই পরিবার- 
পরিজন ও সহায়-সম্পত্তি ছেড়ে চলে যেতে হবে। তোমাকে কবরে রেখে আসা 
হবে। তুমি একাই সেই সংকীর্ণ কুঠরিতে পড়ে থাকবে। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন, 


০৩ 302 ৩৫৪৯ 
সেদিন তার কোনো ক্ষমতা থাকবে না এবং সাহায্যকারীও না।১০ 


তারপর বললেন, তুমি যদি তা মনে না করো, তাহলে তো জমিনের বুকে তোমার 
চেয়ে বোকা কোনো প্রাণীই নেই। ৯* 


৩৪. আবু মুহাম্মাদ নাখাঈ :& বলেন, ইছাম বিন আলী ৯ একদিন তার সঙ্গী- 
সাথিদের অবস্থানরত অবস্থায় হঠাৎ শিউরে ওঠেন। কয়েকজন জিজ্ঞাসা করলেন, 
কী হয়েছে আপনার? তিনি বললেন, কবরের কথা মনে পড়েছে।** 


১১১. সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী, বর্ণনা নং ৬৭৩১। এই উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনুল হাজার আসকালানী এ৯ 
তালখিসুল হাবীর, ২/৩০৩ এ সমার্থক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। 

১১২, আহওয়ালুল কুবুর, ১৩০। 

১১৩. সুরা তারিক, (৮৬) : ১০ 

১১৪. আহওয়ালুল কুবুর, ১৩০। 

১১৫. আহওয়ালুল কুবুর, ১৫৪। 


সালাফদের চোখে কবর ৫১ 


স্ব 


৩৫. হিশাম দাসতুআই £8, বলেন, মাঝে মাঝে যখন মৃত্যুর কথা স্মরণ 
এই কল্পনা করি যে আমাকে কাফন পরানো হয়েছে, তখন দমবন্ধ হয়ে আম 
৩৬. তাবেঈ মাইমুন বিন মিহরান এ বর্ণনা করেন, সাহাবী আবু 

বলেন, তোমাদের জন্য পার্থিব ঘরবাড়ি ও কবরের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয়: 
তোমরা কবরবাসীর জিয়ারত করে থাকো, কিন্ত তারা তোমাদের জিয়ারত নে 
পারে না। তোমরা একসময় স্থান পরিবর্তন করে তাদের কাছে চলে যানে, ভি 
তারা কখনো তোমাদের পাশে ফিরে আসবে না। হয়তো কবরই তোমাকে গার্ধি 
ঘরবাড়ি থেকে অখণ্ড অবসর দিতে পারে।»" 


৩৭. মুফাযযাল বিন গাসসান £& বলেন, এক ব্যক্তি কবরের দিকে ত 
বললেন, আমরা যেসব বিষয়ে উৎসুক হয়ে বসে আছি তারা সেসব বিষয় ত্যাগ 
করেছেন।৯* 


৩৮. উমারাহ বিন মিহরান মিওয়ালি & বলেন, মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি & 
আমাকে বললেন, তোমার বাসস্থানে আমি আহামরি কিছু দেখিনি। বললাম, 
আমার বাসস্থান তো কবরস্থানের পাশেই। এটা কি আপনাকে বিস্মিত করে না? 
স্মরণ করিয়ে দেবে।৯ 


৩৯. মুহাম্মাদ বিন হারব মক্কী 28 বলেন, একদিন আমাদের মাঝে আবু আবদুর. 
রহমান উমারী && হাযির হলেন। আমরা তার পাশে জড়ো হলাম। মক্কার গণ্যমান্য 
কিছু ব্যক্তিও উপস্থিত হলো। কিছুক্ষণ পর তিনি মাথা উঁচু করে তাকালেন। কাবার 
আশেপাশে নির্মিত আকর্ষণীয় কিছু বাড়িঘরের দিকে তার দৃষ্টি পড়ল। তিনি উঁচু 
স্বরে বলে উঠলেন, হে সুরক্ষিত দালানকোঠার বাসিন্দাগণ, ভয়ংকর বিপদে ঘেরা 
অন্ধকার কবরের কথা স্মরণ করো। হে আয়েশী লোকজন, কবরের পোকা- 
মাকড়, পুঁজ আর পচেগলে মাটিতে মিশে যাওয়ার কথা স্মরণ করো। এ পর্যন্ত: 
বলেই তার চোখ অশ্রুতে ভরে উঠল। অতঃপর তিনি সেখান থেকে উঠে গেলেন।৯* ! 


১১৬. আহওয়ালুল কুবুর, ১৫৪, ১৫৫। ] 
১১৭. আহওয়ালুল কুবুর, ১৩৮। 

১১৮. আহওয়ালুল কুবুর, ৩৯। 

১১৯, হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ২/৩৪৮। 

১২০. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮/৩৭৬। হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ৮/২৮৫। 
সনদ হাসান। 


৫২ | সালাফদের চোখে কবর 


| 
|| 
| 
] 
| | 
] 


৪০. ইমাম দাউদ তাঈ এ এক জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তিনি বলেন, 
দুনিয়াবাসী, জেনে রাখো, কবরের লোকজন নিজেদের পাঠিয়ে দেয়া আমল নিয়ে 
উল্লসিত হয় আর রেখে যাওয়া বিভ্তবৈভব নিয়ে আক্ষেপ করে। আজ তারা যেসব 
বিষয় নিয়ে আক্ষেপ করছে, তোমরা তা নিয়ে হানাহানি, কাড়াকাড়ি আর বিবাদে 
মশগুল রয়েছ।৯১ 


৪২. ফুযাইল বিন আবদুল ওয়াহাব এ বর্ণনা করেন,আল্লাহ তাআলা বলেন, 
Csi) 

(কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের ব্যাপারে বলা হবে,) তাকে ধরো, অতঃপর বেড়ি 

পরিয়ে দাও।৯১ 


আয়াতের এই অংশের ব্যাখ্যায় মুতামার বিন সুলাইমান 2৯ তার পিতা সুলাইমান 
বিন তুরখান তাইমী এ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, “তাকে ধরো’ বলার 
সাথে সাথে ফিরিশতাগণ অপরাধীদের এমনভাবে ধরপাকড় করবে যে, সে তার 
হাত সামান্য নাড়াচাড়া করারও সুযোগ পাবে না। তখন সে বলবে, তুমি কি আমার 
প্রতি কোনো দয়া করবে না? ফিরিশতা বলবেন, যেখানে আল্লাহ তাআলা দয়া 
করেননি। সেখানে আমি কীভাবে দয়া করি?৯৩ 


৪৩. দাউদ বিন মিহরান এ বর্ণনা করেন, শুআইব বিন আবু হামযাহ ৯ বলেন, 
এই চিঠি লেখেন যে, সালাম ও কুশল বাদ, স্মরণ রেখো, কত আদমসন্তানের 
দেহকে মাটি হজম করে ফেলেছে! কত কীট-পতঙ্গ তার পাকস্থলি ছেদ করে 
বেড়িয়ে এসেছে! হে লোকসকল, এসব মনে করিয়ে দিয়ে আমি নিজেকে এবং 
তোমাদের সতর্ক করছি।৯» 


8৪. আযহার বিন মারওয়ান রিকাশি এ বলেন, বিশর বিন মানসুর ৯৯-এর 
একটি বিশেষ কামরা ছিল। তিনি আসরের সালাত আদায় করে সেখানে প্রবেশ 


১২১. আহওয়ালুল কুবুর, ৩৯। 

১২২, সুরা হাক্কাহ, (৬৯) : ৩০ 

১২৩, তাফসীর ইবনি কাসীর, ৮/২৩১। 

১২৪. আহওয়ালুল কুবুর, ১৫২, ১৫৩। ফসলুল খুত্তাব, ২/২৯৩। 


সালাফদের চোখে কবর ৫৩ 


করতেন। সেখানে ঢুকে তিনি কবরস্থানমুখী দরজা (কিংবা জানালা) খুলে দিয়ে 
কবরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।”১* 


৪৫. মুফাযযাল বিন গাসসান :& বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি খননকৃত একটি 
কবরের পার্শ্ব অতিক্রমকালে বলেন, মুমিনের বিশ্রামের জন্য এই কবর কতই-না 
উত্তম স্থান!” 
পাথিৱ জীবানর অসারতা, মৃত্যু ৪ কবর বিষায় 
মালাফর কবিতা 


১. উমর বিন যর &৯, বলেন, মাইমুন বিন মিহরান 4 বলেন, একবার আমি 
খলীফা উমর বিন আবদুল আযীয এ৯-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বিখ্যাত কবি 


সাবিক বারবার &১-কে দেখতে পেলাম। তিনি খলীফাকে নিচের পঙ্ক্তিতিমাল 
শোনালেন, 


Ess sto ৩৩ তক ০৯ 
ESR NU sx ০১০০৬9৮৮৮১১ 
re FH ২১৮৬ Ll কিক 
E54 NL OK GL Gb," 4৪৪০১ aL 2 2 
(৯৯৮১৪ La Ny AU gal ৩৪ SR 

ঘুমের ঘোরেই ঝরে গেছে কত যে সুস্থ প্রাণ! 

ডাক এসেছে ঘুমের মাঝেই, ছিড়েছে পিছুটান। 
অমোঘ হুকুম যেতেই হবে, পালিয়ে বাঁচার সুযোগ নেই, 
পেশির বলে যায় না রোখা, এমন মুরোদ কারোরই নেই। 

বলাদ নারীর আর্তনাদে জেনেছে পড়শি বাড়ি, 


০৪ 
১৯৫. শরহস সুদূর, ২২২। 
১৯৬ আহওয়ালুল কুবুর, ১৫৭। 


৫৪ | সালাফদের চোখে কবর 


ডট 8) 


০৯৯৮০০০৭, 


তার আওয়াজে জাগেনি কেউ, শব্দে যে তার আড়ি। 
শোকের অশ্রু চোখে রেখেই দিয়েছে সবাই কবর, 
পরের দিনই ভুলে গেছে, নেয়নি কেউ খবর। 
ধনে মানে মরণবানে ছাড়বে না যে কভু, 
নিঃস্ব গরিব সবাই যাবে, দিয়েছে বেঁধে প্রভু। 
কবিতা শুনে খলীফা আফসোস করতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে একসময় তিনি 
জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর আমরা সেখান হতে উঠে আসলাম। *' 
২. কবি ইবনু আবি উমরাহ এ বলেন, 

0৯৭19 ০০৮ ০০0৩ 9১১ শি ০৭০ এআ জী 
JIS LB ৮590 2৯৮5 শা 5599 ৬ 1০ খা 
০১১৬৩৩১১৩২১ ৬১৮ ৮" 3৬১৮০ ৯০১ ৬৯৯ 
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ধূলির ধরায় মিথ্যে মায়ায় দিনগুলো সব যাচ্ছে কেটে, 
নিত্যই সব ডুবছে এথা পিছুটানের চোরাস্তরোতে। 
রঙিন সুখের জগৎজুড়ে বলব কী আর হায়! 
আপন মনে নিবাস গড়ে সবাই চলে যায়। 
নগদ সুখের সদাই করে, বাকির খাতায় হায় অপমান, 
জগৎ জয়ের মাতাল নেশায় দিন ফুরোলে হয় বিরান। 


আশার ঘরে শঙ্কা জাগায়, ঘোর বিপদের ডঙ্কা বাজায়, 
৬০ 
১২৭. হিলইয়াতু আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ৫/৩১৮। 


সালাফদের চোখে কবর | ৫৫ 


হেঁচকা টানে সুখের ঝালর ছিন্ন করে বেদনা জাগায়। 
শেষ হিসেবের ধ্বংস পানে, নিচ্ছে টেনে দমে দমে, 
ঘড়ির কাটায় সন্ধি পেতে আসছে মরণ প্রতিক্ষণে। 
ইহজীবনে যা জমেছে, ষোলো আনা হায় পরের তরে, 
ওপারেতে নেই কিছু আজ, সঙ্গী কেবল শূন্য থলে। ১৮ 
৩. প্রখ্যাত কবি আবুল ইতাহিয়া 2১-এর ছেলে তার একটি কবিতা আবৃত্তি 
করেন, 
১৮১৭১০৪৬০০1 ০১০ ৯০০১৮ La) 
85173750২০৬ 4 25 ও ০৪৪ ০০৪৬ 
বেঘোর পাপের নেশায় ডুবে হারিয়ে গেছে কত প্রাণ! 
সুস্থ দেহ, সুস্থ মনেই পড়েছে তার সুতোয় টান। 
কবর খুঁড়ে আজকে যারা আসছ রেখে আপনজন, 
তোমাকেও ডাকছে কবর, তা বুঝে আর কতজন? ৯৯ 
৪. মুহাম্মাদ বিন আবুল ইতাহিয়াহ বলেন, আমার পিতা আরও বলেন, 
০৮০০ ৩৩ oy Gm cls lb SAM AIL Sl 
ihe Bly iw dB tft) 2 Gl 
is bye AON Ls LS, 
২০৮ UCN Ast 50 als HE PS 
প্রশ্ন করেছি কবরের মাটিকে, প্রিয়জনের কী খবর? 
কেমন ছিলে প্রিয়মুখের সাথে, হে আঁধার কবর! 


১৯৮. তারীবু দিনাশক, ৩২/৩২১, ৩২২। 
১৯. মুজানুশ শুআরা, ১/৪৩২। 


৫৬ | সালাফদের ঢোখে কবর 


কবর শুধায়, সুবাস ছড়ানো কোমল সে দেহের, 
সবটুকুই নিয়েছি শুষে, রেহাই মিলেনি কোষের। 
ঝলমলে সে চাঁদমুখখানি ধুলোয় করেছি মলিন, 
কুঁড়ে কুঁড়ে খেয়ে বিবর্ণ করেছি, অবস্থা আজ কঠিন। 
অস্থি মজ্জাহীন সে করোটি আজ পড়ে আছে অসহায়, 
পচে-গলে সব মিটে গেছে আজ, মিলিয়েছে সব হাওয়ায়। *** 
৫. মুহাম্মাদ বিন কুদামাহ জাওহারী 2৯ নিচের পঙ্ক্তিমালা আবৃত্তি করেন, 
১১০৮ ৬ ৩৯৩ LE es Lie ও আআ 
০১১ কমর্ট sl Sp dl 
মৃত্যু এসে বৃত্তাকারে রেখেছে ঘিরে চারিপাশে, 
মোহের মায়ায় ছুটছে সবাই আপন নেশায় উ্ধ্বশ্বাসে 
ভুল বুঝে যে অশ্রু ফেলে, রহম করুন আল্লাহ তাকে, 
পাপের পাকে ডুবছি সবাই, পড়ছি বড় দুর্বিপাকে।১* 
৬. উবাইদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন আউন আল-ইয়াশকারী এ বলেন, 
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এই যে তুমি ডুব দিয়েছ মিথ্যে সুখের অভিসারে, 
আঁধার গোরে পুছলে পরে কে তোমাকে বাঁচাতে পারে? 


১৩০. ফসলুল খুত্তাব, ৫/৩৬৮। 
| ১৩১. বুসতানুল ওয়াইজীন ওয়া রিয়াদুস সামিঈন (ইবনু জাওয়ী), ১৪৯। 


সালাফদের চোখে কবর | ৫৭ 


সেদিন তোমায় পুছলে এসব, বলো না ফের দুর্বিচার! 
আঁধার মুখে ছুটছ তুমি, ভালো-মন্দ নেই খবর, 
এসব কিছুর বৈধতা কী? পুছবে যখন কবর-ঘর? 

আঁধার-ঘরে একলা রবে, সেদিন তোমার উপায় কী? 

আজকে যারা নিত্য পাশে, তারাও সেদিন থাকবে কি? 

মুহাম্মাদ বিন আবুল ইতাহিয়াহ বলেন, এক ব্যক্তি জনৈক বিচারকের নিকট এই 


পঙ্ক্তিমালা পাঠ করেন। কবিতা শুনে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। বললেন, তুমি 
তাকে যেমন দেখছ সে কি তা বলবে?” 


করেন, হাসান বসরী 2৯ তার জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। দাফন শেষ করে কবি 
ফারাযদাক মাটি ঝেড়ে উঠে দাঁড়ান এবং নিচের পঙ্ক্তিমালা আবৃতি করেন, 
৩০০৬৬] ০) op then gs ৩152] 4১১১৬ 
GAG Gl ০৪০০ SG VLD pp ৪০৩ | 
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ইয়া রব, আপনার ক্ষমা না পেলে কবরের ওপারে আমার ভয়ের অন্ত নেই, 
মাগফিরাতহীন কবর যে অগ্নিশিখা ঘেরা এক সংকীর্ণ ভয়ের ঘর। 
হাশরের মাঠে কপর্দকহীন ফারাযদাক পথহারা পথিকের মতো ঘুরে বেড়াবে। 
জাহান্নামের পথে ছিটকে পড়া আদমসন্তানের চোখে-মুখে, 
সেদিন বিষাদের নীল ছাপ ফুটে উঠবে।”** 


১০৯ দিওয়ানু আবিল ইতাহিয়ায়হ, ৭৬। 
১৩৩, দিওয়ানু ফারাযদাক, ২/৩১। 


৫৮ | সালাফদের চোখে কবর 


কবিতা শেষ করে ফারাযদাক বলে উঠলেন, আল্লাহর শপথ! সেদিন সকল মানুষই 
কাঁদবে! 


হাসান বসরী 2৯ বললেন, সেদিন তারা কী বলবে? 


ছিলে। আর আমি ছিলাম সবচেয়ে খারাপ! 


হাসান বসরী বললেন, আমি যেমন সবচেয়ে ভালো মানুষ নই। তুমিও সবচেয়ে 
খারাপ মানুষ নও। 


আচ্ছা, সেদিনের জন্য তুমি কী প্রস্তুত করছ? 


ফারাযদাক বললেন, সত্তর বছর যাবৎ “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য প্রস্তুত 
রাখছি। 


হাসান বসরী এ কোনোরকম চিন্তাভাবনা না করে এই আমল চালিয়ে যাও।১* 
৮. আবু আলী এ নিমোক্ত পঙ্ক্তিমালা আবৃতি করেন, 
4০50 ৪০৪ ৯০৩১৪৭৭২০০৬ 
JL 1১1 উস এ 5০৯ 09 ০৪৪৪ 
অন্যত্র ধ্যান দিয়েছে সকলেই। 


শুরু হয়ে গেছে উত্তরাধিকারের ছন্দ! 
মায়াকান্নার বিলাপ দুয়ার পেরোতেই।১০ং 


১৩৪. ইয়াহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৪/৪৮৭। মুরাকাবা ও মুহাসাবা অধ্যায়। ইমাম গাযালীর সনদে ইমাম 
বালাজুরীও তা বর্ণনা করেছেন। আনসাবুল আশরাফ, ১২/৭৭। ফারাযদাক অধ্যায়। 
১৩৫. মুহাযারাতুল উদাবা, ২/৫১৯। 


সালাফদের চোখে কবর | ৫১ 


(ঠা চর্চা সি] 


৯. রিয়াশি আববাস ইবনুল ফারায ৯ নিচের পঙ্ভ্তিমালা আবৃতি করেন, 
৩১৬৫1৬২১১২০ ৬০৫৪৩ ২9 SN ১০৩ জে 
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তাদের জিয়ারত তোমার মাঝে উদাসী ভাব এনে দেবে। 
এখানে শত আহ্বানে মিলবে না সাড়া, শুধু নীরবতা, 
বিপদের কালো ছায়াতেও এখানে বিরাজ করে রাজ্যের নিস্তবূতা। ১১ 


১০. ইবরাহীম বিন উরমাহ ইস্পাহানী £৯ রিয়াশি &৯-এর উদ্ধৃতি দিয়ে নিচের 


২901১414৮৩০ bos ০০৩ ০৭ আর্ট LS 
আমরা যাকে মৃত বলে ডেকে থাকি, 
তার আবার সাড়া দেয়ার উপায় থাকে কীভাবে? 
সে তো আজ মাটি ও পাথরে মিশে জড় পদার্থ হয়ে গিয়েছে!” 
১১. ইবরাহীম বিন উরমাহ ইম্পাহানী নিচের পঙ্ক্তিমালা আবৃতি করেন, 
Sh #2) BU als dl ০৪ 0 এ! 
Sh US DURES ৬০৯ 
মৃত লোকজন পড়ে থাকবে আঁধার কবরের কোলে, 
জাগবে সেদিন, ডাকবে যেদিন মহান রবের দরবারে। 
আমাদের জিয়ারত শুধু মাটির সাক্ষাতে শেষ হয়, 
সাধ্য কার অদৃশ্য এ আড়াল করতে পারে ক্ষয়? 


১৩৬. আহওয়ালুল কুবুর, ১৪২। 
১০৭. আহওয়ালুল কুবুর, ১৪২। 


৮০ | সালাফদের চোখে কবর 


উদয়-অস্তে বেড়ে চলে কেবল জীর্ণ তার ইতিহাস, 
ঠিক যেভাবে ভুলে যাচ্ছে বন্ধু, স্বজন ও সমাজ।৮* 


১২.আমর বিন জারির বাজালী 2 বলেন, তোমরা কি জানো, বাদশাহ নুমান 
বিন মুনজির১” কখন তাওবা করার ইচ্ছা করেছিলেন? সবাই বলল, না। তিনি 
বললেন, একদিন নুমান ইবনুল মুনজির খোশমেজাজে শিকারের উদ্দেশ্যে ঘর 
থেকে বের হলেন। তিনি হীরা শহরের মধ্যভাগে অবস্থিত একটি কবরস্থানের পাশ 
দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে তিনি কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। তখন বিখ্যাত কবি ও 
দার্শনিক আদি বিন যায়িদ** তাকে বললেন, সকল অকল্যাণ বিদূরিত হোক!” 
আপনি কি জানেন, এই কবরগুলো কী বলে? তিনি বললেন, না। আদী বললেন, 
কবরবাসী বলে, 


J DN sl ৮9 ৬1 
৩৯১০৩ UI LS SS 
জমিনের বুকে ঘুরে বেড়ানো সীমাবদ্ধ লোকসকল! 
তোমরাও একদিন আমাদের মতো হয়ে যাবে, 
যেমন আমরা একদিন তোমাদেরই মতো ছিলাম! 


এ কথা শুনে নুমান বললেন, পঙ্ক্তিটি আমাকে আবার শোনান। সে আবার 
তা শোনাল। নুমান বিন মুনজির ভগ্ন হৃদয়ে ঘরে ফিরে গেল। আরেকদিন তিনি 
ঘর থেকে বের হয়ে সমাধিস্থলে আসলেন। আদী বিন জায়িদ বললেন, সকল 
অকল্যাণ বিদূরিত হোক! আপনি কি জানেন, এই কবরগুলো কী বলে? তিনি 
বললেন, না। আদী বললেন, কবর বলে- 


১৩৮. আহওয়ালুল কুবুর, ১৪২। আত-তাওয়াবীন, ১২৬। বর্ণনা নং ৭৮। 

১৩৯. নুমান ইবনুল মুনজির বিন মুনজির বিন ইমরাউল কায়িস। আনুমানিক ৫৮২-১০২ বা তারও কিছু 
বেশি সময় তিনি হীরা অঞ্চলের শাসক ছিলেন। ইরাকের বিখ্যাত নুমানিয়া শহরের গোড়াপত্তন করেন। 
আল-আলাম (খাইরুদ্দিন যারকালী), ৮/৪৩, ৪৪। 

১৪০. আদী বিন যায়িদ বিন হাম্মার আববাদী তামীমী। জাহিলী যুগের একজন কবি। ইরাকের হীরা অঞ্চলের 
অধিবাসী। ১০১-১১০ হিজরির মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তাবীখুল ইসলাম 
(যাহাবী), ৩/৯৯। ব্যক্তি নং ১৭৫। 

১৪১. জাহিলী যুগে শাসকশ্রেণির জন্য এই দুআ করা হতো। 
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আমাদের চারপাশে কত সওয়ারি তার উট হাঁকিয়ে বেড়ায়! 
সুপেয় পানিতে শরাব মিশিয়ে নেশার জগতে হারিয়ে যায়। 
অতঃপর কালের ঘূর্ণিপাকে একদিন নিঃশেষ হয়ে থেমে যায়, 
এভাবেই যুগের পর যুগ পাল্টাতে থাকে। 


বাদশাহ বললেন,পঙ্ক্তি দুটি পুনরাবৃত্তি করুন। আদি তা-ই করলেন। অতঃপর : 


বাদশাহ নুমান বিন মুনজির (পৌত্তলিক ধর্ম ছেড়ে তৎকালীন সঠিক দ্বীন) 


রিষধর্মের দীক্ষা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। তিনি খ্রিষ্টান অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ ৷ 


করেন।* 


১৩. উসমান বিন উমর তাইমী এ উবাইদুল্লাহ বিন উমর বিন হাফস এ হতে 
কিছু পঙ্ক্তি শোনেন। তিনি তাকে বলেন, তোমার ভাতিজার জন্য পঙ্ক্তিগুলো 


লিখে দাও। উবাইদুল্লাহ 2১ সেগুলো লিখে দিলেন। যা নিয়রূপ : 
১৮11৮ Sr 3 0% SS LS lf 
Je ৮ 2D es Sl or DAS 1 
JALAL prob ৬০1১৬ ও) 11৩১ 
১১৬৪০ BE ০৫৯৯৩ এ স৮ ০৯ 
আমাদের পূর্বে কত শতাব্দী আর উম্মাহ অতীত হয়েছে 
মুসা ্-এর জাতি বনী ইসরাঈল ছিল তাদেরই একদল। 
মৃত্যুর হাত থেকে পালিয়ে বেড়াতে তারা নগরে-বন্দরে ঘুরেছে! 
কত প্রান্তর চযে বেড়িয়েছে এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বুক বেঁধে। 
অবশেষে সৃষ্টির শুরুতেই ফিরে গিয়েছে তারা, 


— — 
৮৯ তরু দিনাশক, ৪০/১০৬। কোথাও কোথাও শব্দের ভিন্নতা রয়েছে। 


২. | সালাফদের চোখে কবর 


Emm ্ছচ্চচ্চঠ 


| 


|{ 


স্তুপীকৃত মাটিই হয়েছে তাদের শেষ পরিণতি। 
আজ কি তোমরা তাদের কোনো চিহ্টুকু দেখতে পাও? 
হায় আফসোস! অফেরতযোগ্য শৈশব ও বাকি সময়ের জন্যে!» 
১৪. হামিদ বিন আহমাদ বিন উসাইদ :2 বলেন, একদিন আমি আলী বিন 
জাবালাহ এ৯-এর হাত ধরে কবি আবুল ইতাহিয়া &৯-এর সাথে দেখা করতে 
গেলাম। তিনি তখন হাম্মামে গোসল করছিলেন। আমরা তার জন্য অপেক্ষা 
করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে সেখানে ইবরাহীম বিন মুকাতিল বিন সাহাল এ এসে 
উপস্থিত হলেন। তিনি দেখতে বেশ সুদর্শন ছিলেন। কবি আবুল ইতাহিয়া বেশ 
মনোযোগ সহকারে তাকে দেখে এই পঙউ্ক্তিটি আবৃত্তি করেন, 
০1501 ০৪ ৯ $55 ৩৯১৩ 2 ৩০৪ 
তোমার এই নিটোল দেহ একদিন মাটির নিচে হারিয়ে যাবে। 
আবুল ইতাহিয়া £৯-এর পঙ্ক্তি শুনে আলী বিন জাবালাহ এ এগিয়ে এসে 
বললেন, আমার পক্ষ হতে দুই লাইন লিখে রাখো, 
৮৬১] ০০০ Hl তা ৮১১৮ ৮ ৯৬১ ৪০০৪ 
cb ০০৩৩৪ ৬৮৮৮ bal 9০৭ এআ 9১৬ 
হে সতর্ক যৌবনের অধিকারী! সুস্থ-সুদর্শন গড়নের গর্বিত মালিক! 
শীঘ্রই যৌবনের এই সবুজ সৌরভ ফুরিয়ে তুমি ধুলোয় মিশে যাবে। 
এবার আবুল ইতাহিয়া $৯ বললেন, হে হামিদ, তুমি কিছু বলো। বললাম, 


আপনার সাথে আর আবুল হাসানের সাথে মিলিয়ে বলব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। 
আমি বললাম, 


০৮১০১৬০৮৩১০ bly ৮১০৮৫ 
১৪৩. তারীখু দিমাশক, ৪০/১২৪। 
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যৌবনের এই কম-বেশি নিআমত অচিরেই ধুলোয় ধূসরিত হবে, 
তুমিহীন সে দিনগুলো প্রিয়জন হয়তো শোকেই কাটিয়ে দেবে। 
যৌবনের যে নেশায় আজ মত্ত তুমি, তার শেষ ঠিকানা তো মাটির ঘরে 
যৌবনের তুঙ্গে থাকতেই কত দেহ অকালে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছে!* 
১৫. হাসান বসরী এ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার সাহাবী উসমান বিন 
আবুল আস &, এক জানাযায় অংশ নিলেন। কবরস্থানে গিয়ে তিনি একটি ভাঙা 
কবর দেখতে পেলেন। এ সময় তিনি তার পরিবারের একজনকে বললেন, দেখো 
দেখো, তোমার স্থায়ী ঠিকানার দিকে দেখো। লোকটি এগিয়ে এসে দেখে বলল, 
এ ঘরে তো কোনো দানাপানি আর বিলাস-ব্যবস্থা নেই! তিনি বললেন, আল্লাহর 
শপথ! এটাই তোমার আসল ঠিকানা। লোকটি বলল, আপনি সত্য বলেছেন 


এরপর তিনি সেই কবরের পাশ থেকে ফিরে এসে বললেন, আল্লাহর শপথ! 
অবশ্যই আমাকে সেই ঘরে থাকতে হবে। 


হাসান বসরী এ বলেন, এ সময় তাকে নিচের পঙ্ক্তিমালা আবৃত্তি করতে শুনি, : 
১১০৬ ও 9৮ পা 8815 ০৭ ৮৬৪ 
১৮০৪৫৬৬৮০২৭ (০০৩৪০ ৭ | 
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১৪৪. আহওয়ালুল কুবুর ১৫৮। 
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আগামীকাল যে দাফন হতে যাচ্ছে, 
সে তো মৃত্যুর প্রস্তুতি নেবে, যার ইতিহাস কেউ রক্ষা করে না। 
দুনিয়ার জন্য শত অপমান আমরা গায়ে মাখি, 
অথচ দুনিয়ার সকল প্রেমিকই আজ কবরে! 
বিত্তের পেছনে ছুটে বেড়ালে তোমার জন্য হয়তো কিছুই যথেষ্ট হবে না। 
এ ভূমি থেকেই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে তারা তোমা হতে তা বন্ধক নিয়েছিল। 
কোথায় সে সকল পূর্বপুরুষ আজ, কোথায় প্রজন্মান্তরের সেসব লোকজন? 
সুউচ্চ দুর্গের আশ্রয় থাকলেও এই পরিণাম আমাদের কাছে পৌঁছে যাবেই। 
সহস্রাব্দের সকল মানুষের জীবনেই এমন একদিন এসেছে, 
যেদিন গত হওয়ার পর মনে হয়েছে, তারা আসলে কখনোই এখানে ছিল না৷ 
নিঃসন্দেহে এসব ভাবনা মহান রবের পথে আহ্বান জানায়, 
আহান জানায় সৌভাগ্যের পরশমণির প্রতি। ** 
১৬. সুলাইমান বিন আবু শাইখ ৯ বলেন, মুহাম্মাদ বিন হাকাম এ আমাকে 
কবি আশা হামদান :৯ এই পঙ্ক্তিমালা আবৃত্তি করে শোনান, 


৩০৯ EG ENE ৮১০ পা আক ৩৫ এও 
১৪৫. মজমুআতুল কসাইদিয যুহদিয়্যাত, ২/৩৫৬। 
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শেষে মাঘের সত 
কয়েক প্র কাপড় আর কিছু সুগন্ধীমাত্র 
আর কিছু আগরমিশ্রিত কাষঠ লিয়ে 
খুব সামান্য আয়োজনে শুরু হবে দীর্ঘ যাত্রা। 
তবে এসব নিয়ে হতাশ হয়ে লাভ নেই, 
ধীরে ধীরে সকলেই ঠিক সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে, 
নির্বোধ ব্যাধিগ্রস্ত হলো সেই ব্যক্তি, 
যে মনে করে যে, মৃত্যু তাকে ভুলে যাবে! 
কোনো শহরে যখন মৃত্যুর ফরমান জারি হয়, 
মৃত্যু তার নিজ গতিতে তা প্রদক্ষিণ করে থাকে।»* 
১৭. একই সূত্রে তিনি নিচের পঙ্ক্তিমালা আবৃত্তি করেন, 

SS dll dl pdb Bell 
Fle <2). dj ৬ gle 
SA slow ৮৪৯ 3০৬০৬ We 22 
ইহকালের এ জগতখানি নিকষ আঁধারময়, 


Bas ৬৫ 


১৪৬, তাফদীরু ইবনি কাসীর ৬/৩১৯। সূরা লুকমান, (৩১) : ৩৪ এর ব্যাখ্মাতে। তারীখু দিমাশক, 
৩৪/৪৮১, ৪৮২। এ ছাড়া ভিন্ন সনদে রয়েছে: আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯/২০৫। ১০১ হিজরির 
আলোচানায়। হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ৫/৩১৮। উমর বিন আবদুল আযীয অধ্যায়। 
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বিপদের ঝুঁকি হতে এখানে কেউই মুক্ত নয়। 
এ যে দুর্োগ-দুর্বিপাকের এক কঠিন ঠিকানা, 
মন্দা, শঙ্কা আর আর শত অভিযোগের আস্তানা। 
এখানে একজন উঁচু তলার বাসিন্দা হয়ে থাকে, 
আর তার পদতলে অযুত প্রতিবেশী গুমরে মরে, 
এখানে সুখ-দুঃখ কেউ কারও পিছু ছাড়ে না। 
প্রাপ্তি-অগ্রাপ্তির মাঝে এখানে খুব বেশি ফারাকও ধরা পড়ে না। 
১৮. বিশর ইবনুল হারিসের ঘনিষ্ঠ সহচর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান নিচের পতিত 
দু'টি আবৃতি করেন, 
SA 5০০ 5৯ 49 "৬০৩ ৪০৮ Fe Sb SS 
৩১১১৩ ৩ ৩১১9৩০01৬০৩ ৫1০০ 
আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, বন্ধুগণ কবরের দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে, 
তারা আমার ওপরে জড়ো হয়ে আছে আর তাদের দৃষ্টি এদিক-সেদিক ঘুরছে। 
যেদিন আমি গোরের আঁধারে নামব, আল্লাহ যেন আমায় ক্ষমা করেন, 
লোকজন আমার জিয়ারতে আসবে, একসময় এই ভিড়ও ফুরিয়ে যাবে, 
অথচ আমি তার কিছুই জানব না।*" 


১৯. মুহাম্মাদ বিন বুকাইর 4৯ এই পঙ্ক্তি দুটি আবৃত্তি করেন, 
Sel os iE ০১১ al eb 
৩১৬৫) ০০ ৬৯৩৪) পা ৩৮০ ভর) Ae 


হায়! কবরের দিনকাল! দর্শনাথীরা আজ কোথায়? 
পাথরের আড়ালে নিঃস্ব হতেই তারা হারিয়ে গেল কোথায়? 


১৪৭. আল-মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম, ৬/১৫৩। 


] ৯ 
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আমার স্বর্ণসময় আর স্বার্থহীন আলোচনা মলিন হতে চলেছে।*** 


২০. মুহাম্মাদ বিন উবাইদ বিন সুফিয়ান এই১ কিছু পঙ্ক্তি আবৃত্তি করে শুনিয়ে 
বলেন, আবুস সামহি আত-তাঈ ৯ তাকে এই পঙ্ক্তিমালা শুনিয়েছেন, 


১৬৬০৪৭১৮১১০ ৩১০৯ ৩১ ৯৬০ মু 
0033১১)3 ০৯১১" Ee LIE ) he 
১৬০০১1০৮91৮ ৩০২ sl sls 
আমাকে কবরে রেখে ধূলিমলিন হাতে ফিরে যাবে উপত্যকাবাসী, 
আমার স্থায়ী সঙ্গী হবে না কেউ, 
এখানে একে অপরের সাক্ষাৎও আদৌ সম্ভব নয়। 
সেখানে সাক্ষাতের কোনো ব্যবস্থা নেই, নয় তা দূর প্রবাসের জীবন, 
যেখানে কিছুদিন পর হলেও স্বজনের দেখা পাওয়া যায়।”” 


২১. ছসাইন বিন আবদুর রহমান £8 হুদবাহ বিন খাশরাম উযরি &৯-এর 
নিয়োক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন, 


hls DLS ৩৪ ATs 5 DUS সা 
০৮০১৭০৭০১০৪ rh ৩৯৪ 
৩৬০ -৯০০ ০০৯৪ "৮৮৯ ০৯ ৪০৮০১ 
Wa ll ০0340০১০০০০ ০৯৩৪১ 
হায়! বিলাপের সুর ওঠার আগেই কত লোক আমাকে ভুলে বসেছে! 


১৪৮. তারীখু দিমাশক, ৬৩/৩০, ৩১। 
১৪৯. শরছ দিওয়ানিল হিমাসাহ লিত তাবরিধী, ২/৮৪। 
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৮... 


আফসোস! আগামী প্রভাতের আগেই আমি বিস্মৃত হয়েছি! 
বন্ধুরা ফিরে গেলেও আমি একলা পড়ে আছি! 
অশ্রসজল চোখে প্রিয়দের মাহফিল ফিরে গেছে হায়! 
আমি তো মাটিতে চাপা পড়ে আছি, একাকী অসহায়! 
কবরের এই নির্জন শূন্যতা মোটেও ভালো কিছু নয়।** 
২২. আবু ইসহাক এ বলেন, এক ব্যক্তির সাথে আমার পঞ্চাশ বছরের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ | 
সম্পর্ক ছিল। তার মৃত্যুর পর আমি জানাযায় অংশগ্রহণ করি। তাকে দাফন করে 
মাটি সমান করে দেওয়ার পর লোকজন চলে গেল। আমি কয়েকটি কবরের পাশে 
গিয়ে বসলাম। আমি ভাবতে লাগলাম, এই কবরবাসী লোকজন একদিন এই 
দুনিয়াতে ছিল। একে একে তাদের সকলেই বিদায় নিয়ে আজ কবরের বাসিন্দা 
হয়েছে। ভাবতে ভাবতে আমি আবৃত্তি করতে লাগলাম, 
ddl ও বুক ডি পা ০০০০৪] এম 4০৯০ 
০০২৬০ ৮৮১ এ ৩০1৯৩ 0১ SAS) ০০1০৭) 
কবরবাসীর প্রতি শান্তি বর্ধিত হোক, তারা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, 
যেন কোনোদিন কোনো বৈঠকে তারা আসন পাতেনি। 
কখনো ঠান্ডা পানীয়তে ঠোঁট ছোঁয়ায়নি, তাজা বা শুষ্ক খাবারের স্বাদ নেয়নি। 
তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! এর পরে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসল; আর 
আমি ভারাক্রান্ত মনে সেখান থেকে উঠে আসলাম।১* 
২৩. আহমাদ বিন ইয়াহইয়া বালাজুরী এ৯আবৃত্তি করেন, 
dl UG ibd তা ৪০০9 ০৪ ৩০১৮৪ Sal 
১৩৪১০ 3১ কি 


১৫০. দিওয়ানু হুদবাহ বিন খাশরাম, ২/২। 
১৫১, দিওয়ানু আবুল ইতাহিয়াহ, ১১২। 
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রি রি রিতিরাঠাে ঠক রং 


৮, ৩5) Les" YN ৬১৯১ ৩০৪ ৬৪ 
১৮ ০1১1১ ৩৪১১৪ * ০১১০৩ ০৬০০ ৩৪] 
AG, odo dM FY 
+A bs tN ৪৮ Si NS Ag 
5 ০৬৬২] 4৫০ pile sll Ll এপ 2S 
প্রিয় মন, মরণের জন্য প্রস্তুত হও, মুক্তির পথ খুঁজে বের করো। 
তুমি তো ভালো করেই জানো যে, এখানে কেউ স্থায়ী নয়। 
তুমি হয়তো ভুলের ঘোরে আছ, মৃত্যুকে আসলে এড়ানো যায় না। 
মৃত্যু, সে তো আসবেই, এই যন্ত্রণা মোটেও ভুল করবে না। 
তুমি তো কেবল খণ করে আনা প্রাণ, অচিরেই যাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। 
মরণশীল এই উপত্যকায় টিকে থাকার আশা কোরো না, 
এখানে তোমার স্থায়ী কোনো আবাস নেই। 
এই বিশাল জগৎ-সংসারে তোমার বলে কিছু থাকলে তা হলো, কবর। 
সামান্য কিছু নিঃশ্বাসের মালিকানা পেয়ে 
কীভাবে এত রং-তামাশা করে বেড়াও। *২ 


২৪. আবু জাফর কুরাইশী ৯আবৃত্তি করেন, 
As Sh L ty x2 sh bl 2 
৮5০৪৪০1১535 ৮৮৬ ১৬ ms প্রেমি) 
AS Sb SUG UF ২৪০৮ BC Sf SM এ ০৪ ১৪ 
midds d=" ৬৪৬০ ০০৭ ও 
১১৪ ৩৪ ৩০৭ ৩৯ Slo SILK ৮০৩ ৬৩০৪ 
২ তরু দিশক, ৬/৭৫ বািয়াতুত তলা ফি তি হালা, ৩/২২২। 
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| 


এত বিচক্ষণ হয়েও তুমি অন্ধের মতো কাজ করে যাচ্ছ? 
সব জেনেও এমন বোকার মতো আচরণ করছ! 
জমিনের বুকে এমনভাবে চলছ যেন এখানেই থেকে যাবে চিরকাল! 
অথচ আগামীকালই এসব ছেড়ে তোমায় চলে যেতে হবে। 
এই জগতের সবকিছুতেই তুমি কবরের সতর্কবার্তা খুঁজে পাবে। 
অতএব যা করার জলদি করে নাও, 
মৃত্যুর পর কবরই সকলের মূল ঠিকানা।** 
২৫. ইমাম দিনওয়ারী এ বলেন, আহমাদ বিন আবদান আযদী $৯ আমাকে 
আবৃত্তি করে শোনান, 
৩১৪২৯ SAEZ Wy" ০১৪০ 29 Sls lS 
০৯০৪ ০১ GAEL EL AIL 
নিথর নিস্তব্ধ দেহগুলো চুপিসারে তোমাকে ডেকে বলে, 
সমাধির অন্তরালে তাদের নীরব অবস্থান তোমাকে ডেকে বলে, 
হে বল্পাহীন বিত্ত বৈভবের মালিক, 
কার জন্য তুমি এসব জড়ো করছ? তুমি তো মরেই যাবে!** 
২৬. আবু আলী আল ওয়াররাক এ আবৃত্তি করেন, 
bs or ৬1৫১-। lS nl ১৯ ০০১ ৬95 
৬55 ৮৬ ৩৯ ১3 dll ৩১৯ ৯৮০০3) 
০১৮১২০৯০৩9৯ ০৯০৭] HE ES 
১৫৩. তারীখু দিমাশক, ৪১/৪৬৮; আল-মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিকুল ইলম, ৩/১১৪। 


১৫৪. আল-মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম, ৩/২৭৫; মিনহাজুল ইয়াকীন শরহু আদাবিদ দুনিয়া 
ওয়াদ দীন, ৫৭৯। 
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৬১১ ৩১০৩ ০১ ০১৪০ ৬০৯১ ৪ SHU ds 
Wr bd 355৮ ৪ ৬৬০ আক LU oS, 
৬৯০011১৬৬৬০ 0 ** ৬ lA ভি ye Ss 

৬১১০ ৬ LU ০১ "০৯৮ ৩৫ ৬০০১৩ 
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কীট-পতঙ্গের পেটে যাওয়া কবরবাসীর প্রতি রহমত নাযিল হোক, 

আমাদের শত হাঁকডাকে তাদের আজ কিছুই যায় আসে না। 
হায়! আজ আর কোনো প্রশ্নের উত্তর আশা কোরো না তোমরা, 
সুযোগ নেই চেয়ে-চিন্তে কিছু লুফে নেওয়ার। 
একসময় এই তল্লাট তোমাদের আভিজাত্যে মুখরিত ছিল, 
গহিন কবরের নিকষ আঁধারে আজ কী অবস্থা? বলো! 
দিনের পর দিন প্রবৃত্তির আনুগত্যে বুঁদ হয়ে ছিলে, 
ঠিক যে জীবন আজ আমরা কাটিয়ে যাচ্ছি। 
আর আজ? কবরজগতে বিপদাপদের কোনো ইয়ত্তা নেই! 
অথচ তখন দুনিয়া রক্ষার বিধ্বংসী লোভ তোমাদের পেয়ে বসেছিল। 
এই দুনিয়া এক বহুরূপী গিরগিটি, কারও থাকার জায়গা নয়, 
এখানে যত সুখ-দুখ, মৃত্যুই তার শেষ পরিণাম। 
জমিনের বুক হলো মানবগোষ্ঠীর একমুখী যাত্রাপথ মাত্র, 
সময়ের বিবর্তনে এখানে যাত্রীদলের পরিবর্তন ঘটে থাকে। 


৭২ | সালাফদের চোখে কবর 


৭__ 


মানুষের সেই যাত্রাও খুবই অল্প সময়ের, দেখতে-না-দেখতেই শেষ! 
আর পাথেয় রিজিকও সীমিত, দ্রুত ফুরিয়ে আসার মতো।** 
২৭. মুহাম্মাদ বিন মুগীরা তামীমী এ বলেন, মদীনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হলো। 
লোকটির পিতা পুত্রশোকে খুবই শোকাহত ছিলেন। ঘুমের মধ্যে তিনি স্বপ্নে 
দেখলেন, কে যেন বলছে, আপনি আপনার সন্তানের কবরে এসে তাকে বিদায় 
জানিয়ে যান। ঘুম ভাঙতেই লোকটি ঘর থেকে বের হয়ে ছেলের কবরের দিকে 
চললেন। লোকটি কবি ছিলেন না। তবুও সন্তানের কবরের সামনে দাঁড়াতেই 
৭1০১৮ be b> এ আস শা SF এও SM 58] ৯৩৬ 
৬৯১৩ ০১৬১ ১০ ০৯৮৯ ০১ BL এই ৬১৩০৮ ৩১৯ 
১৪৯ ০৪ ৪9 SA ০০৮০৪ ৬৮ ০৪৮৭৩ ৬৬০ ৬০০৬ 
SSIS এ] dl 2৮০১ 
বেটা, এই সমস্যাও একদিন শেষ হবে, কষ্ট শেষে যখন সুখের নিদ্রা আসবে 
হায়! মৃত্যুর ফরমান এসে একদিন, যাবতীয় বেদনার ইতি টানবে, 
আসল দুশ্চিন্তা আর অস্থিরতা? সে তো কবরের কষ্টে নিহিত। 
কবিতাটি আবৃত্তি করে তিনি ফিরে আসতে উদ্যত হলে পেছন থেকে আওয়াজ 
আসল, 
১৪০০ কহ) ০৯১ ১৯ ১৯০ Sl ০০০০ 
(৯০১ ১৬১৫ এ১ ৮ জা শা" ১৬০ ৬৪ ৬০১৭১ ৭১৪। 


১৫৫. তারীখু দিমাশক, ২৭/৪০২; মাজমুআতুল কসাইদি ওয়ায যাহদিয়্যাত, ২/২৯০। শব্দের ভিন্নতা 
রয়েছে। 
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৩৯০০ ২৩০৩ ৬৪ ৩১০০৪" ৫ ৬০১ ০১ ০৬ 
শুনুন, দিনের আলোর মতোই পষ্ট ভাষায় বলছি, 
মৃত্যুর যাতনা আর দুর্ভাবনা কাটিয়ে আনন্দ ও তৃপ্তিময় প্রাপ্তির সুসংবাদ দিচ্ছি 
তাওহীদের পুজি নিয়ে আসতে পারলে এখানে এশ্বর্বের দেখা মিলবে, 
প্রতিশ্রুত নিআমাত ফিরদাউসের উত্তরাধিকারহীন মালিকানা মিলবে। 


এই পর্যন্ত বলে আওয়াজটি থেমে গেল। বৃদ্ধ লোকটিও ফিরে আসলেন। মৃত্যুর 
আগ পর্যন্ত তিনি ছেলেকে নিয়ে আর কোনো দুশ্চিন্তা করেননি।১ 


২৮. মুহাম্মাদ বিন আবদুল কারীম রাধী এ বলেন, আমি আইদ বিন শুরাহীন 
£৯-এর কাছে শুনেছি আবদুল্লাহ বিন মুবারক এ বলেন, 


1০৮০1১০১৩৩৪) ৮1০৩৩] 9৪) 5 ৬২৩! 
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অকালেই যারা দূরের ও কাছের লোকজনকে সমাহিত করে এসেছে, 
মনে রেখো, তোমার সময় ঘনিয়ে এসেছে, কবরকে স্মরণ করার। 
আর হে সমাহিত, যাকে চিরতরে কবরের আঁধারে রেখে আসা হয়েছে, 


মৃত্যু তোমার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এক শীতল ও পবিত্র পানীয়। 
অতএব, সানন্দে একে গ্রহণ করে নাও। ** 


১৫৬. আল হাওয়াতিফ, ৫৮ বর্ণনা নং ৫৭। 
১৫৭. আহওয়ালুল কুবুর, ১৫৫। 
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১: ইনি ১, বলেন, আবদুল্লাহ বিন উমর ৫৪৯ রাসুল $-কে বললেন, 
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আমি বদর প্রান্তরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম মাটি ফুঁড়ে এক লোক 
উঠে আসছে। এমন সময় আরেকজন এসে হাতুড়ি দিয়ে তাকে আঘাত করল। 
আঘাতের তীব্রতায় সে মাটিতে দেবে (অদৃশ্য) হয়ে গেল। এভাবে কয়েকবার তার 
সাথে এমন ঘটনা ঘটে। সব শুনে রাসুল গু বললেন, এই লোকটি হলো আবু 
জাহল বিন হিশাম। কিয়ামত পৰ্যন্ত তাকে এভাবেই শাস্তি দেওয়া হবে।”** 


বিন উমর ইবনুল খাত্তাব &৯ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 


একবার আমি মক্কা-মদীনা সফর করছিলাম। পথিমধ্যে পানিভর্তি একটি ছোট 
পাত্র নিয়ে একটি কবরস্তানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় 
এক ব্যক্তি কবর হতে বের হয়ে আসল। তার গলায় বেড়ি পরানো। সে আমাকে 
বলল, হে আবদুল্লাহ, আমাকে পানি পান করান। হে আবদুল্লাহ, আমাকে সিক্ত 
করুন। আল্লাহর শপথ! আমি বুঝতে পারলাম না, সে কি আমার নাম জানত নাকি 
আরবদের স্বাভাবিক রীতি হিসেবে আবদুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা) বলে ডাকছিল? 
এমন সময় আরেক ব্যক্তি উঠে এসে বলল, হে আবদুল্লাহ, তাকে সিক্ত করবেন 
না। তাকে পানি পান করাবেন না। অতঃপর তার গলার বেড়ি ধরে টেনে তাকে 
কবরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।”১৯ 


৩. হিশাম বিন উরওয়াহ & তার পিতা উরওয়াহ বিন যুবাইর ২১-এর ঘটনা 
বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একবার তিনি মক্কা-মদীনা সফর করছিলেন। পথিমধ্যে 
১৫৮. মুজামূল আওসাত লিত-তাবরানী, ৬/৩৩৫। রিওয়ায়াত নং ৬৫৬০। আরও রয়েছে : দালাইলুন 
নাবুওয়াতি লিল-বাইহাকী, ৩/৮৯, ৯০। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/২৮৯, ২৯০। সনদ গরীব। 
১৫৯. মান আশা বাদাল মাওতি, পৃ: ৩২ । রূহ, ৯৪। 
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Dh. 


একটি কবরস্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে হঠাৎ একটি কবর হতে 
বেড়ি জড়ানো অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় এক লোক বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এ শী 
বলল, হে আবদুল্লাহ, আমাকে পানি পান করান। বারি সি কর ইত 
তার পেছনে আরেকজন লোক বেরিয়ে এসে বলল, হে আবদুল্লাহ, আপনি 

সিক্ত করবেন না। পানি দেবেন না। ত 


বর্ণনাকারী বলেন, এ দৃশ্য দেখে তিনি জ্ঞান হারিয়ে উটের পিঠ থেকে উন্টেঃ 
যান। তার জিনিসপত্র এদিক-সেদিক ছড়িয়ে রইল। সকালে যখন তার 
ফিরল, তখন ধুলোবালিতে তার চুল সাদা হয়ে ছাগামাহ ঘাসের ন্যায় হয়ে যা 


সফর শেষে খলীফা উসমান বিন আফফান ২$১-কে বিষয়টি জানালে তিনি একাই 
সফর করতে নিষেধ করেন।১* 


৪. আবু কুষআ বসরী && নিজের কিংবা অন্য একজনের ঘটনা বর্ণনা করতেগিয় 
বলেন, একবার আমরা আমাদের এলাকা ও বসরার মধ্যবর্তী জলাধারগ্নেঃ 
একটির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে এক জায়গায় আমরা বিকট স্বরে গা 
আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমরা স্থানীয় একজনকে বললাম, এই জনক 
আওয়াজটি কিসের? সে বলল, আওয়াজটি আমাদের এলাকার একজন মূঃ 
ব্যক্তির। জীবদ্দশায় তার মা তাকে কিছু বললে উত্তরে সে বলত, তুমি অমন কর্ক 
স্বরেই চ্যাচিতে থাকো। তার মৃত্যুর পর থেকে প্রতিরাতে তার কবর হতে এন 
কর্কশ আওয়াজ ভেসে আসে।৯* 


৫. আমর বিন দীনার && বলেন, মদীনায় এক লোক ছিল, যার একজন বেদ 
থাকত মদীনার শেষ প্রান্তে। বোনটি নানা কষ্টে ভুগত। সে মাঝে মাঝে তার বোন 
দেখতে যেত। দেখে আবার ফিরে আসত। একসময় বোনটি মারা গেল! ধরণ 
পেয়ে লোকটি এসে জানাযার ব্যবস্থা করল। কবর পর্যন্ত বোনের লাশ নিয়ে গে 
যথাযথভাবে দাফন করে বাড়ি ফিরল। ঘরে ফিরে তার মনে পড়ল যে, কর্ম! 
নামার সময় ভুল করে তার মুদ্রার থলেটি সেখানে ফেলে এসেছে। থলেটি উর 
করতে এক ব্যক্তির সাহায্য কামনা করলে সে এগিয়ে আসল। উভয়ে কবর 

গিয়ে কবরের মাটি কিছুটা সরাতেই থলেটি পেয়ে গেল। তখন ভাইটি বর্ম 


১৬০, আল-আহওয়াল, ৬৪ এবং রূহ (ইবনুল কায়্যিম), ৯৪। 
১১১. মান আ'শা বা'দাল মাওতি, ২৭। বর্ণনা নং ২৬। 
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আরেকটু খুঁড়ে দেখো তো আমার বোনটার কী অবস্থা? একটু দেখি। কথামতো 
কবরের একটি ইট সরাতেই দেখা গেল, পুরো কবর আগুনের শিখায় দাউ দাউ 
করছে। ইটটি যথাস্থানে রেখে লোকটি তড়িঘড়ি তার মায়ের কাছে ফিরে আসল। 
মাকে জিজ্ঞাসা করল, আমার বোনের অবস্থা কেমন ছিল বলুন তো। মা বললেন, 
তোমার বোনের কথা আর বোলো না। সে তো ধ্বংস হয়ে গেছে! ছেলে বলল, 
তার কী সমস্যা ছিল খুলে বলুন। মা বললেন, সে নামায আদায়ে খুব টালবাহানা 
করত। তা ছাড়া অযুর ব্যাপারে যথাযথ খেয়াল রাখত না। আর প্রতিবেশীরা 
শুয়ে পড়লে তাদের দরজায় কান পাতত। আড়ি পেতে শোনা কথাগুলো আবার 
মানুষের মাঝে বলে বেড়াত।১১২ 


৬. হুসাইন আসাদী এ বর্ণনা করেন, মারছাদ বিন হাওশাব 28 বলেন, একবার 
আমি ইউসুফ বিন আমর 2৯-এর নিকট বসা ছিলাম। তার পাশেই এক ব্যক্তি 
বসে ছিলেন, যার চেহারার এক পাশ লোহার মতো শক্ত ও সমান হয়ে আছে। 


ইউসুফ &৯ তাকে বললেন, তুমি যা দেখেছ, মারছাদকে তা খুলে বলো। 


সে বলল, কুৎসিত এই ঘটনাটি যখন ঘটে তখন আমি যুবক। দেশে তখন প্লেগ 
মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি ভাবলাম, শহরের কোনো এক প্রান্তে 
চলে যাই যেখানে লোকজনের দাফন হয়। এবং এসব কাজে অংশ নেওয়া যায়। 
যেই ভাবা সেই কাজ। এমনই একদিন আমি কবর খোঁড়ার কাজে মগ্ন ছিলাম। কাজ 
করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। মাগরিব ও এশার মধ্যবতী সময়ের কথা। আমি 
একটি কবর খুঁড়ে তার মাটি অন্য কবরের ওপর ফেলছিলাম। এমন সময় একজন 
পুরুষ মানুষের মৃতদেহ আনা হলো। তাকে দাফন করে মাটি দিয়ে লোকজন চলে 
গেল। লোকজন চলে যাওয়ার পরপরই পশ্চিম দিক হতে উটের মত বিশালাকৃতির 
ও সাদা বর্ণের দুটি পাখি উড়ে এল। একটি তার মাথার দিকে আর অন্যটি পায়ের 
দিকে এসে নামল। পাখি দুটি তাকে জাগিয়ে তুলল। একটি পাখি তার কবরে নেমে 
গেল। অন্যটি এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে রইল। আমি তখন আমার কর্মরত কবরের 
এক কোনায় চলনশক্তি হারিয়ে বসে ছিলাম। আমার মুখ এমনভাবে হা হয়ে ছিল, 
যেন কোনোভাবেই তা পূর্ণ হওয়ার মতো নয়। ইতিমধ্যে কবরে নামা পাখিটি মৃত 
ব্যক্তির হাতের ডান দিকে একটি ঠোকর মারল। আমি শুনতে পেলাম, পাখিটি 


১৬২ রূহ (ইবনু কাইয়্যিম জাওযিয়্যাহ), ৬৭, ৬৮। 
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তাকে বলছে, তুমি কি শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার সময় দুটি 


পোশাক গায়ে চাপিয়ে অহংকার করতে করতে যাওনি? লোকটি বলল, বা 
আমি দুর্বল ছিলাম। 


এ কথা বলতে পাখিটি তাকে আরেকটি ঠোকর মারল। এতে পুরো কবর গাই 
বা চর্বিজাতীয় কিছুর ফেনায় ভরে উঠল। এভাবে তিনবার ঠোকর মারল। জঃ 
তিনবারই কবরে পানি বা চর্বি-জাতীয় কিছুর ফেনা ছড়িয়ে পড়ল। অতঃপর মাধ 
উঠাতেই পাখিটির দৃষ্টি পড়ল আমার দিকে। 


কথা মনে করতে লাগলাম। 
বর্ণনাকারী বলেন, তিনি হুবহু এমন কিংবা কাছাকাছি কথা বলেছেন।”” 


৭. আবু আবদুর রহমান বিন বুহাইর ৯ বর্ণনা করেন, 
শহরের ছাগার নামক এলাকার হাসান বিন ফুরাত নামক জনৈক ব্যক্তি নিলে 


জবাবে ইনাম আওযাঈ ঞ৯ লিখলেন, নিয়ত ঠিক থাকলে তার তাওবা 


১৬৩ রূহ, ১০০। আহওয়ালুল কুবুর, ১৮। 
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সে 


হবে। আর নিয়তের সততার বিষয়টি আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। আর সে 
যে, বিভিন্ন মানুষের চেহারা কিবলা হতে ঘুরে যেতে দেখেছে; তারা হলো সেসব 
মানুষ, যারা সুন্নাতবিমুখ অবস্থায় মারা গিয়েছে। ৯১ 


৮. আবদুল মুমিন বিন আবদুল্লাহ্‌ এ৯ বলেন, এক কাফন-চোর তাওবা করে 
কবর খননের কাজ ছেড়ে দেয়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কবর খননকালে 
তোমার দেখা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা কী ছিল? 


সে বলল, একবার আমি কবর খুঁড়ে একটি লাশ উঠালাম। লাশটির সারা দেহে 


পেরেক মারা ছিল। তার মাথায় একটি বড়সড় পেরেক ঠোকা ছিল। এমনি 
আরেকটি ছিল পায়ে। 


এমনিভাবে আরেক কাফন-চোরকে তার তাওবার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে 
বলল, একবার আমি একটি লাশ কবর থেকে তুললাম। সে সময় আমি তার 
চেহারা কিবলা হতে অন্য দিকে ঘুড়ানো অবস্থায় পেয়েছি 


৯. মুহাম্মাদ বিন উবাইদ ৯ বর্ণনা করেন, আবুল হারীশ : তার মায়ের উদ্ধৃতি 
দিয়ে বলেন, আববাসি খলীফা আবু জাফর মানসুর ১৩৬ হিজরিতে খিলাফত লাভ 
করে কুফার চারপাশে যখন পরিখা খনন শুরু করেন, লোকজন তখন পরিখাস্থল 
হতে নিজেদের মৃত স্বজনদের স্থানান্তর করেন। সে সময় এক মৃত যুবককে নিজের 
হাতে কামড় দেওয়া অবস্থায় দেখা যায়।** 


১০. মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম এ বর্ণনা করেন, হওয়াইরিছ বিন জুবাব এ বলেন, 
একবার আমি উটের পিঠে চড়ে অনেক পুরোনো ও বিশাল একটি গাছের নিচে 
অবস্থান করছিলাম। এমন সময় পাশের একটি কবর হতে এক ব্যক্তি উঠে এল। 
যার চেহারা ও মাথায় দাউ দাউ করে আগুন ভ্বলছিল। গায়ে লোহার পোশাক 
জড়ানো। বেড়িয়ে এসেই সে বলতে লাগল, আমাকে একটু পানি পান করান। 
পানি পান করান। এমন সময় তার পেছনে আরেক ব্যক্তি বেরিয়ে আসল। সে 
বলতে লাগল, এই কাফিরকে পানি পান করাবে না। বলেই সে তাকে ধরে 
ফেলল। পেছনে আসা লোকটি তার গায়ে জড়ানো শেকলের দু-প্রাস্ত ধরে টেনে- 
১৬৪. আহওয়ালুল কুবুর, ৬৮। তাওয়াবীন, ২৮৩-২৮৫। 

১৬৫. আহওয়ালুল কুবুর, ৬৮। 

১৬৬. আহওয়ালুল কুবুর, ৬৮। 
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হিচড়ে নিয়ে গেল এবং আমাদের সামনে দিয়ে দুজনই কবরে ঢুকে গেল। এ দৃশ 
দেখে আমার উট ঘাবড়ে গিয়ে ছুটে পালাতে লাগল। আমি কোনোভাবেই তাকে 
বাগে আনতে পারছিলাম না। উরধ্বন্মাসে ছুটতে ছুটতে অবশেষে উটটি “আরকুয 
যবইয়াহ' এলাকায় এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। আমি উটের পিঠ হতে নেমে 
মাগরিব ও এশার নামায আদায় করলাম। এরপর আবার উটের পিঠে উঠে সকালে 
মদীনায় আসলাম। মদীনায় আমি উমর ইবনুল খাত্তাব &-এর সাথে সাক্ষাৎ করে 
ঘটনাটি বললাম। সব শুনে তিনি বললেন, হুওয়াইরিছ, তুমি খুব বিস্ময়কর ঘটনা 
শোনালে! অবশ্য তোমাকে মিথ্যা বলার অপবাদ দিচ্ছি না। 


মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ৬, বলেন, এরপর উমর 4০ শহরের উভয় প্রানে 


তাদেরও তা শোনাও। তিনি ঘটনাটি শোনালেন। ঘটনা শুনে উপস্থিত লোকদন 
বলে উঠল, আমীরুল মুমিনীন, আমরা লোকটিকে চিনতে পেরেছি। সে গিফার 
গোৱের লোক। জাহিলী যুগেই তার মৃত্যু হয়েছে। উমর এ তার ব্যাপারে জের 
কিছু জানতে চাইলে তারা বলল, সে জাহিলী যুগের প্রথা মেনে চলা RS 
একজন ছিল। তবে সে আরব রীতি অনুসারে অতিথি আপ্যায়ন করত না! 

১১. মুকাযযাল বিন ইউনুস জুকী &৯ বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, একবার 
খলীফা উমর বিন আবদুল আধীয ৪৪ মাসলামাহ বিন আবদুল মালিককে জিজ্ঞাসা 
করলেন, মাসলামাহ, তোমার পিতা খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের 
দাফন-কাফনের কাজ কে করেছে? মাসলামাহ & বললেন, আমীরুল মুমিনীন, 
অমুক অমুক করেছে। 

দাফন করেছে? মাসলামাহ ৯ বললেন, অমুক অমুক। 

খলীফা বললেন, তাদের সাথে যা ঘটেছে বলে আমি জেনেছি, তোমাকে তা. 
বলি শোনো। তাদের উভয়ের দাফনকারীগণ আমাকে বলেছে যে, তোমার পিতা _ 


১১৭. মান আশা বাদাল মাওত, ৫০। বর্ণনা নং ৫৬। 
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আবদুল মালিক ও ভাই ওয়ালিদকে কবরে নামানোর পরে যখন কাফনের গিট 
খুলে দিতে লাগল; তখন দেখা গেল যে, তাদের চেহারা পেছন দিকে ঘুরে গিয়েছে! 


মাসলামাহ, ভালো করে খেয়াল রাখবে। আমি যখন মৃত্যুবরণ করব, তুমি আমাকে 
দাফন করবে। আর সে সময় আমার চেহারার দিকে লক্ষ রাখবে। দেখবে যে, আমার 
অবস্থাও কিআপন লোকদের মতো হয়েছে নাকি আমি তা হতে নাজাত লাভ করেছি! 


মাসলামাহ এ বলেন, উমর বিন আবদুল আযীয ৯-এর ইনতিকালের পর আমি 
তাকে কবরে শুইয়ে দিয়ে চেহারার প্রতি লক্ষ করে দেখলাম যে, তার চেহারা ঠিক 
আছে।৯৮ 


১২. আবু আবদুল্লাহ আবদুল মুমিন বিন আবদুল্লাহ মুসিলী এ বর্ণনা করেন, 
বাতাসের কবলে পড়লাম। বাতাসের ঝাপটায় কবরের মাটি পর্যন্ত সরে গেল। 
তখন আমি কিছু কবরবাসীকে কিবলা হতে মুখ ঘোরানো অবস্থায় দেখতে পেলাম। 
মাত্র এগারো দিন আগে মৃত্যুবরণ করা এক বৃদ্ধ আমলাদার লোকের কথা আমার 
মনে পড়ে গেল। আমি তার কবরের পাশে গিয়ে দেখলাম, তার চেহারা কিবলামুখী 
আছে। তবে তার নাকে সামান্য আঁচড়ের দাগ রয়েছে। তার সবকিছু ঠিকঠাক দেখে 
আমরা ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করলাম।১৯ 


১৩. আবদুল মুমিন এ৯ আরও বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, আমার এক 
মেয়ের মৃত্যুর পর আমি আমি তাকে কবরে নামালাম। কবর হতে উঠে সব ঠিকঠাক 
করার সময় একটি ইট ঠিক করতে গিয়ে দেখি, তার চেহারা কিবলা হতে ঘুরে 
গিয়েছে! ব্যাপারটা দেখে আমি একেবারেই ভেঙে পড়লাম। এই অবস্থাতেই 
একদিন তাকে স্বপ্নে দেখলাম। সে আমাকে বলল, বাবা, আমাকে এমন অবস্থায় 
দেখে তুমি ভেঙে পড়েছ? আমার আশেপাশের অধিকাংশ লোকের চেহারাই 
কিবলা হতে ঘুরে গিয়েছে। তার কথায় মনে হলো, এই মানুষগুলো জীবদ্দশায় 
কবীরা গুনাহে লিপ্ত ছিল।১* 


১৬৮. আহওয়ালুল কুবুর, ৬৮। 
১৬৯. আহওয়ালুল কুবুর, ৬৮। 
১৭০. রূহ, ৯৭ । 


১৪. আবু উআইনাহ ইবনুল মুহাল্লাব 3. বলেন, আমি ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাবকে 
বলতে শুনেছি, সুলাইমান বিন আবদুল মালিক খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর 
আমাকে ইরাক ও খুরাসানের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দান করেন৷ 
সে সময় উমর বিন আবদুল আযীয 2৯ আমাকে এই বলে সতর্ক করেন যে, 
ইয়াধিদ, আল্লাহকে ভয় করো। খলিফা ওয়ালিদের লাশ যখন আমি কবরে নামাই 
তখন কাফনের মধ্যেই সে ছটফট করছিল।১১ 


১৫. সালাম তঈল ৯ বর্ণনা করেন, আমর বিন মাইমুন ৯ বলেন, আমি উমর 
বিন আবদুল আযীয এ৯-কে বলতে শুনেছি, খলীফা ওয়ালিদ বিন আবদুল 
মালিককে যারা কবরে নামিয়েছে, আমি তাদের একজন। তাকে কবরে নামানোর 
সময় আমি লক্ষ করলাম যে, তার দুই হাঁটু ভাঁজ হয়ে ঘাড়ের দিকে বাঁকা হয়ে 
আসছে। এই দৃশ্য দেখে তার এক ছেলে বলে উঠল, আল্লাহ, আমার পিতাকে 
আপনি শাস্তি দান করুন। হে কাবার রব, আমার পিতাকে শাস্তি দান করুন! তার 
কথা শুনে আমি বললাম, কাবার রবের কসম! তোমার পিতার জন্য সে সময় 


ফুরিয়ে গেছে। 
পরবর্তী সময়ে উমর বিন আবদুল আযীয এ এই ঘটনা বলে মানুষকে উপদেশ 
দিতেন।”* 


১৬. আবদুল হামীদ বিন মাহমুদ মিওয়ালি 2৯ বলেন, একবার আমি আবদুল্লাহ 
বিন আববাস &-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় একদল লোক এসে তাকে 
বলল, আমরা হজ আদায়ের উদ্দেশ্যে সফর করে এসেছি। আমাদের একজন 
সফরসঙ্গী সিফাহ নামক স্থানে এসে মৃত্যুবরণ করেন। আমরা তার মৃতদেহ বহন 
করে কিছুদূর এগিয়ে যাই। এরপর সুবিধামতো জায়গা দেখে আমরা তার জন্য কবর 
খনন করি। কবর খননের কাজ শেষ হতেই কবরে কালো বিষাক্ত সাপ কিলবিল 
করতে থাকে। এই দৃশ্য দেখে আমরা সেখান হতে সরে অন্যত্রে আরেকটি কবর 
খনন করি। সেখানেও কবর খনন শেষ হতেই কালো বিষাক্ত সাপে কবর ভরে 
যায়। এখন তাকে ফেলে রেখে আমরা আপনার নিকট এসেছি। সব শুনে ইবনু 
আব্বাস & বললেন, এটা হলো তার অপকর্মের ফলাফল। তোমরা গিয়ে তাকে 


১৭১, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪/৫০৩-৫০৬। 
১৭২, তারীখু দিমাশক, ৬৩/১৮০। 
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লস 


কোনো একটি কবরে দাফন করে দাও। সেই পবিত্র সত্তার শপথ! যার হাতে 
আমার প্রাণ, তার জন্য পুরো দুনিয়া খুঁড়ে ফেললেও এ রকম চিত্রই দেখতে পাবে। 


বর্ণনাকারী বলেন, আমরা গিয়ে তাকে দাফন করে আসলাম। অতঃপর আমাদের 
সাথে থাকা তার জিনিসপত্র নিয়ে তার পরিবারের লোকজনের সাথে সাক্ষাৎ 
করলাম। আমরা তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার স্বামীর কী এমন বদ 
আমল ছিল? তিনি বললেন, সে তৈরি খাবার বিক্রি করত। সে রোজ রোজ 


তার পরিবারস্থ লোকদের কামাই-রোজগার কেড়ে নিত। তাদের দিয়ে যব ভাঙিয়ে 
অন্যায়ভাবে তা খাবারে মিশিয়ে দিত।** 


১৭. আবু ইসহাক সাহিবুশ শাত 4৯ বলেন, একবার আমাকে একটি লাশ গোসল 


করানোর জন্য ডাকা হলো। আমি মৃত ব্যক্তির চেহারা হতে কাপড় সরাতেই 
দেখলাম, একটি সাপ তার গলা পেঁচিয়ে আছে। 


তিনি বলেন, আমি মৃতদেহের গোসল না সেরেই চলে আসি। লোকজন তখন 
বলাবলি করছিল যে, লোকটি সালাফদের গালিগালাজ করত” 

*৮. ইলাইন বিন আলী ২ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ খু বলেছেন, 
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কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা যখন পূর্বব্তী ও পরবর্তী সকল উদ্মতকে একত্র 
করবেন; তখন মুহাম্মাদ ধু৫-এর উম্মতকে এমন এক স্থানে রাখবেন যেখানে 
পূর্ববর্তী উন্মতগণ এসে পরবর্তীদের সাথে সাক্ষাৎ করবে। তারা একে অপরের 
সাথে মুসাফাহা করবে, মুআনাকা করবে এবং একে অপরকে সালাম জানাবে। 


১৭৩. শরহু উসুলি হতিকাদি আহলিস সুন্নাহ, ৬/১২১৬; শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী, ৭/২৩২। 
বর্ণনা নং ৪৯২৮। 
১৭৪. আস সুন্লাতু লি ইবনি আসিম, ২/৪৮৩। বর্ণনা নং ১০০২। সনদ দুর্বল। 


সালাফদের চোখে কবর চি 


পাশাপাশি তারা এ কথাও বলবে যে, এরা আমাদের সেসব ভাই, যারা পার্থিব 
জীবনে আমাদের প্রতি রহমতের জন্য দুআ করেছেন। আমাদের জন্য আল্লাহ 
তাআলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। 


রাসুল ফু আরও বলেছেন যে, তবে যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কারও প্রতি বিযোদগার 
করতে করতে মৃত্যুবরণ করবে; তার জন্য আল্লাহ একটি হিংস্র প্রাণী লেলিয়ে 
দেবেন, যা তার গোশত খুবলে খাবে। তার এই শাস্তি কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।”* 


কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন আমি একটি কবর খনন করলাম। 
কাজ সেরে পাশেই মাটিতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম। স্বপনে দুজন মহিলা আমার 
সাথে সাক্ষাৎ করল। তাদের একজন আমাকে বলল, হে আল্লাহর বান্দা, আমরা 
আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি, এই মহিলাকে আমাদের নিকট হতে দূরে 
দাফন করুন। আমাদের তার প্রতিবেশী বানিয়ে দেবেন না! তিনি বলেন, এই 
সপন দেখে আমি জেগে উঠি। কিছুক্ষণ পর জনৈকা মহিলার লাশ নিয়ে আসনে 


দুই মহিলাকে দেখতে পাই। তাদের একজন আমাকে বলল, আপনাকে আল্লাহ 
তাআলা উত্তম প্রতিদান দান করুন। আপনি আমাদের দীর্ঘমেয়াদি অকল্যাণ দেবে 
রক্ষা করেছেন। আমি বললাম, ব্যাপার কী? আপনি কথা বলছেন কিন্তু আপনার 
সঙ্গিনী কোনো কথা বলছে না! মহিলাটি বললেন, সে কোনো রকম অসিয়ত না 
করেই মারা গেছে। আর অসিয়ত ছাড়া মৃত্যুবরণকারীর জন্য নিয়ম হলো, দে 
কিয়ামত পর্যন্ত কোনো কথা বলতে পারবে না।”৯ 


২০. আবু উসমান উমাওয়ি & বলেন, আমি আমার পিতা ইয়াহইয়া বিন সাঈদ 
2 এর নিকট বনু আসাদ গোত্রের গোরখোদকদের সম্পর্কে আবু বকর বিন 
আইয়াশ 2১-এর একটি ঘটনা শুনেছি। তিনি বলেন, একবার আমি একদল 
গোরখোদকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তাদের একজন আমাকে বিন আইয়াশের 


১৭৫. আন-নাহিয়াতু আন ত'নি আনীরিল ঘুমিনিনা মুআবিয়া (দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ), ১/২০। সনদ 
মুরসাল। হাসান। 


১৭১, আহওয়ালুল কুবুর, ৯৬। সনদ দুর্বল। তবে অসিয়ত না করে মৃত্যুবরণ করলে কথা বলতে না পারা 
সম্পর্কিত কিছু হাদিস পাওয়া যায়। সেসব হাদিসের সনদও দুর্বল। 
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বর্ণিত একটি ঘটনাটি শোনায়। সে বলে, আমি আর এক সঙ্গী, আমরা বনু 
আসাদের কবর খোঁড়ার কাজে নিয়োজিত ছিলাম। এক রাতে একটি ঘটনা ঘটল। 
আমি একটি কবর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেলাম। এক কবর হতে 
অন্য কবরবাসীকে উদ্দেশ্য করে কে যেন বলছে, হে আবদুল্লাহ! 


উত্তর এল, বলো, জাবির! 


প্রথমজন বলল, আমাদের মা মারা গিয়েছেন। তিনি আমাদের কাছে আসছেন। 


দ্বিতীয়জন বলল, তাতে আমাদের কী লাভ? আমরা তো আর তার দ্বারা কোনো 


উপকারও পাচ্ছি না। বাবা তার প্রতি অসন্থষ্ট হয়ে শপথ করেছেন যে, তিনি তার 
জানাযা পড়বেন না। 


তারা এভাবে কয়েকবার বলাবলি করল। তাদের কথা শুনে আমি আমার সঙ্গীর 
কাছে চলে এলাম। সেও তাদের কথোপকথন শুনতে পেয়েছে কিন্ত বোঝেনি। 
আমি তাকে বিস্তারিত বুঝিয়ে বললে সে বুঝতে পারে। পরের দিন এক লোক এসে 
আগের রাতে কথাবার্তা হওয়া কবর দুটি দেখিয়ে আমাকে বলল, এই দুই কবরের 
মাঝে আমার জন্য একটি কবর খুঁড়ে দিন। আমি কবর দুটি দেখিয়ে বললাম, 
এর নাম জাবির, আর ওর নাম কি আবদুল্লাহ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি তাকে 
গতরাতে শোনা ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি শপথ করেছিলাম 
যে, তার জানাযা পড়ব না। তবে সেটা অন্যায় ছিল। আমি আমার কসমের জন্য 
কাফফারা দেব, তার জানাযা পড়ব এবং তার জন্য রহমতের দুআ করব। এই 
বলে তিনি চলে গেলেন। এ সময় তার হাতে একটি ছড়ি আর পানির পাত্র ছিল। 
তিনি আরও বলেন, আমি এই শপথের জন্য কাফফারা আদায় করা ছাড়াও হজের 
নিয়ত করলাম।১" 


ভিডি নি 
৭. আল হাওয়াতিফ, ৫৯। ব Nas 
১৭৭. 
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১. হাম্মাদ বিন যায়িদ : বর্ণনা করেন, তুফাওয়াহ বংশের জনৈক ব্যক্তি বলেন, 
আমরা এক ব্যক্তিকে দাফন করলাম। পরে একটি বিষয় ঠিকঠাক করার জন্য 
আবার (কবর খুঁড়তে) গেলাম। গিয়ে দেখি মৃতদেহটি কবরে নেই।*৮ 


২. রবী বিন সুবাইহ 2 বলেন, ছাবিত বুনানী :3. যখন ইনতিকাল করলেন, 
আমি, হুমাইদ তঈল এবং আবু জাফর জাসর ইবনু ফারকাদ 2 তার কবরে 
নামলাম। আমরা তাকে কবরে শুইয়ে দিয়ে কাঁচা ইট দিয়ে কবর ঠিকঠাক করে 
দিচ্ছিলাম। হুমাইদ তঈল এ ছিলেন মাথার দিকে। হঠাৎ তিনি খেয়াল করলেন 
যে, ছাবিত বুনানী 2৯ কবরে নেই। এ দৃশ্য দেখে তিনি ইশারায় আমাদের তা 
জানালেন। আমরা তাকে ইশারা করে লোকজনকে জানাতে নিষেধ করলাম 
আমরা কবর ঠিকঠাক করে ফিরে আসলাম। ফিরে এসে হুমাইদ তঈল $১ আমীর 
সুলাইমান বিন আলী £১-এর কাছে গিয়ে সব খুলে বললেন। পরদিন রাত্রি ঘনিয়ে 
এলে তিনি ঘোড়া হাঁকিয়ে সেখানে গিয়ে ইট সরিয়ে ছাবিত বুনানী %৯-কে কবরে 
পেলেন না। কবরের মাটি সমান করে দিয়ে তিনি ফিরে আসলেন। সকালে আমরা 
সবাই ছাবিত বুনানী ৪৯-এর মেয়ের কাছে গিয়ে তার আমল সম্পর্কে 

করলাম। তিনি বললেন, আমার মনে হচ্ছে আপনারা তাকে কবরে খুঁজে পাননি! 
বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু এর রহস্য কী? তিনি বললেন, পঞ্চাশ বছর যাবৎ তিনি 
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হে আমার রব, আপনি যদি কবরে কাউকে নামায পড়ার সুযোগ দান করেন তবে 
আমাকেও সে সুযোগ দান করুন। 
ইনশাআল্লাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তার এই দুআ ফিরিয়ে দেবেন না। 


বর্ণনাকারী রবী বিন সুবাইহ 2৯ বলেন, আবু জাফর জাসর &৯ বললেন, সেই 
পবিত্র সত্তার শপথ, যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই! আমি রাত্রিবেলা স্বপে 
তাকে সবুজ পোশাকে কবরে নামায আদায় করতে দেখেছি।১৯ 


১৭৮. শরহুস সুদূর, ১৯৭। 
১৭৯. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৫/৫২০; হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ২/৩১৯; 
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৩. ইয়াজিদ বিন তরীফ বাজালী ৯ বলেন, যামাধিম যুদ্ধের সময় আমার এক 
ভাই মৃত্যুবরণ করে। তাকে কবর দেওয়ার পরে আমি তার কবরে মাথা ঠেকিয়ে 
কিছু শোনার চেষ্টা করি। আমি আমার বাম কানে ভাইয়ের দুর্বল কের আওয়াজ 
শুনে চিনতে পারি। সে তখন বলছিল, আল্লাহ। এরপরই তাকে আরেকজন প্রশ্ন 
করল, তোমার দ্বীন কী? সে বলল, ইসলাম।*০ 


৪. আলা বিন আবদুর কারীম :& বলেন, এক লোক মারা গেল। তার এক 
ভাই ছিলেন, যিনি চোখে কম দেখতেন। তিনি বলেন, ভাইয়ের দাফনের পর 
লোকজন যখন চলে গেল, আমি কবরে মাথা রাখলাম। আমি কবরের ভেতর 
থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম, তোমার রব কে? তোমার নবী কে? এরপরই 
আমি আমার ভাইয়ের পরিচিত কণ্ঠ শুনতে পেলাম। সে বলছিল, আল্লাহ আমার 
রব যুহাম্মাদ 98 আমার নবী। তারপর কবরের ভেতর থেকে তির ছুড়ে যাওয়ার 


মত শা শা শব্দ বের হতে লাগল। এই আওয়াজ শুনে আমার শরীর হিম হয়ে 
গেল। আমি ফিরে আসলাম।১১ 


৬. মুহাম্মাদ বিন মুসা সাইগ এ বর্ণনা 
বলেন, মদিনাবাসী জনৈক ব্যক্তির 


তাকে জাহান্নামীদের মধ্যে দেখতে পায়। এই অবস্থা দেখে সে 
খুব বিষণ্ন হয়ে পড়ে। এর সাত বা আট দিন পর লোকটি তাকে আবার স্বপ্নে দেখে। 
এবার তাকে জান্নাতে দেখতে পায়। লোকটি তাকে বলল, তুমি না বলেছিলে, তুমি 
জাহান্নামী? 


করেন, আবদুল্লাহ বিন নাফি মাদানী && 


কবরবাসী বলল, আমি সেখানেই ছিলাম। আমাদের পাশে এক সালিহ (পুণ্যবান) 


দাফন করা হয়। তিনি তার আশেপাশের চল্লিশজনের জন্য সুপারিশ 
করেন। আমিও তাদের একজন।*২ 


তবাকাতুল কুবরা লিইবনি সাআদ, ৭/১৭৪। 

১৮০. তাহযীবুল আছার মুসনাদু উমর, ২/৫১৩। বর্ণনা নং ৫৩৬। 

১৮১. ইরশাদুস সারী, ৩/৪৭৮। ১৩৭৪ নং হাদিসে কবরের আযাব সংক্রান্ত আলোচনায়। 
১৮২, রূহ, ৯০। 


বাদশাহ যুলকারনাইন ও বিভিন্ন জাতির (লাকতজন 


১. আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ খুযাঈ এ বলেন, বাদশাহ যুলকারনাইন 
একবার এমন এক জাতির মাঝে উপস্থিত হলেন যাদের হাতে জমিনের বুকে 
জীবনযাপন করার মতো তেমন কোনো ব্যবস্থাপনা ছিল না। তারা নিজেদের 
জন্য কবর খুঁড়ে রাখত আর সকালবেলা যত্রুসহকারে কবরগুলো পরিষ্কার করে 
সেখানে নামায আদায় করে দুআ করত। তারা চতুষ্পদ জন্তর মতো লতাপাতা ও 
সবজি আহার করত। জমিতে উৎপন্ন শস্যই ছিল তাদের প্রধান | এ দৃশ্য দেখে 
* যুলকারনাইন তাদের সর্দারের কাছে দূত পাঠালেন। 


বর্ণনাকারী বলেন, সংবাদ পেয়ে সর্দার এই সংবাদ পাঠালেন যে, তার নিকট 
আমার কোনো প্রয়োজন নেই। এই সংবাদ পেয়ে যুলকারনাইন নিজেই তার সাথে 
দেখা করলেন। তখন সর্দার বললেন, আপনার কাছে আমার কোনো প্রয়োজন 
থাকলে তো আমি নিজেই আসতাম । যুলকারনাইন বললেন, আমি তোমাদের 
এমন অবস্থা আর কোনো উম্মতের মাঝে দেখিনি! তারা বলল, সেটা আবার কী? 
তিনি বললেন, তোমাদের নিকট দুনিয়া এবং দুনিয়ার কোনো ভোগ-সামপ্রী নেই৷ 
তোমরা জীবনকে উপভোগ করার জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য সংগ্রহ করো না কেন? তারা 
বলল, আমরা তা পছন্দ করি না। কারণ, কেউ যখন এসব অর্জন করতে শুরু 
করে তখন তার মধ্যে এসবের প্রতি অতিরিক্ত লোভ-লালসা সৃষ্টি হয় এবং সে 
আরও বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে। তিনি বললেন, তোমরা কবর খনন করে থাকো। 
আর সকাল হলেই যন্রসহকারে সেগুলো পরিষ্কার করে সেখানে নামায আদায় 
করো। এর কারণ কী? তারা বলল, এসবের উদ্দেশ্য হলো, যখন আমাদের মাঝে 
ইহকালীন আশা-আকাঙক্ষা উকি দেয়, আমরা খননকৃত কবরগুলোর দিকে দৃষ্টি 
দিই, তখন এগুলো আমাদের দুনিয়ার আশা-আকাঙ্্ষায় মত্ত হতে বাধা দেয়। 
বাদশাহ বললেন, আমি লক্ষ করে দেখলাম, তোমরা শুধু জমি হতে উৎপন্ন শস্যই 
আহার করো। তোমরা চতুষ্পদ প্রাণী লালনপালন করো না কেন? তা করলে তো 
তোমরা দুধ পান করতে পারতে। সওয়ারি পেতে। তোমাদের জীবন সহজ হতো! 
তারা বলল, আমরা নিজেদের পাকস্থলিকে এসব অবলা প্রাণীর কবর বানাতে চাই 
না। তা ছাড়া আমরা খেয়াল করে দেখেছি যে জমিতে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদিত 
হয়। আর মানুষের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করাই যথেষ্ট। মাত্রাতিরিক্ত 
হলে আমরা সে খাদ্য গ্রহণ করি না। এরপর সর্দার পেছন হতে হাত বাড়িয়ে একটি 
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মানুষের মাথার খুলি এনে সামনে রাখলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি 
জানেন ইনি কে? তিনি বললেন, না। উনি কে? সর্দার বললেন, এই লোকটি 
পৃথিবীতে রাজত্বকারীদেরই একজন। আল্লাহ তাআলা তাকে জমিনের ওপর কর্তৃত্ব 
দান করেছিলেন। রাজত্ব পেয়ে সে একাধারে নিষ্ঠুর, জালিম ও খিয়ানাতকারী 
হয়ে ওঠে। যার পরিণামে আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর বিভীষিকা দ্বারা তাকে পাকড়াও 
করেছেন। আজকে সে ছুড়ে ফেলা পাথরের মতো গড়াগড়ি খাচ্ছে। আল্লাহ 
তাআলা তার আমলের হিসাব গ্রহণের আগ পর্যন্ত এভাবেই চলবে। অতঃপর 
হিসাব গ্রহণ করে আখিরাতে তিনি তাকে তার আমলের উপযুক্ত বিনিময় দেবেন। 
অতঃপর সর্দার আরও একটি খুলি তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, উনাকে চেনেন? 
যুলকারনাইন বললেন, না। কে উনি? সর্দার বললেন, ইনিও একজন বাদশাহ। 
আল্লাহ তাআলা আগেরজনের পরে তাকে ক্ষমতা দান করেছিলেন। আর সে নিজ 
চোখেই পূর্ববতীদের অন্যায়, অনাচার ও নাফরমানির ভয়াবহ পরিণাম দেখেছিল। 
তাই তিনি আল্লাহ তাআলার অনুগত হয়ে ওঠেন। তাঁর ভয়ে ভীত হন। আর প্রজা- | 
সাধারণের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হয়ে ওঠেন। আজকে তার পরিণতিও আপনি দেখতে 
পাচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা তার আমলের হিসাব গ্রহণ করবেন এবং আখিরাতে | 
তাকে তার উপযুক্ত বিনিময় দান করবেন। অতঃপর সর্দার যুলকারনাইনের মাথার | 
খুলির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এই খুলিও সেই খুলি দুটির মতোই। অতএব হে | 
যুলকারনাইন, ভেবে দেখুন, আপনি কী করছেন? 


বাদশাহ যুলকারনাইন বললেন, তুমি কি আমার সঙ্গী হবে? আমি তোমাকে ভাইয়ের 

মর্যাদা দেব, মন্ত্রী বানাব, কিংবা আমার সম্পত্তির অংশীদার বানাতে চাই। সর্দার | 
বললেন, আমি আর আপনি একই স্থানে থাকা ঠিক হবে না। আর আমাদের সবার 

একইরকম হয়ে যাওয়াটাও ঠিক নয়। যুলকারনাইন প্রশ্ন করলেন, কেন? তিনি | 
বললেন, কারণ মানুষ আপনার শক্র। কিন্ত আমার বন্ধু। বাদশাহ বললেন, সেটা | 
কীভাবে? সর্দার বললেন, আপনার রাজত্ব ও সম্পদের কারণেই তারা আপনার | 
সাথে শত্রুতা পোষণ করে থাকে। পক্ষান্তরে আমার কাছে এমন কিছু নেই যার জন্য | 
কারও সাথে শত্রুতা তৈরি হতে পারে। আমার কাছে তো কেবল প্রয়োজনীয় কিছু 7 
সামগ্রী রয়েছে। এরপর বাদশাহ যুলকারনাইন সেখান থেকে ফিরে আসেন।”* ] 


| 
১৮৩. তারীখে দামিশক, ১৭/৩৫৩-৩৫৫। তা ছাড়া আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক এ এর কিতাবুয যুহদ, | 
২/৫৮ ও জালালুদ্দীন সুয়ুতী ৬৯ এর দুররুল মানসুর, ৫/৪৪৯ (সুরা কাহফ, (১৮) : ৮৩ এর ব্যাখ্যায়) 
সমার্থক বর্ণনা রয়েছে। 
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২. খালফ বিন খালীফা এ বর্ণনা করেন, আবু হাশিম রুম্মানী £& বলেন, আমার 
নিকট এই বর্ণনা পৌঁছেছে যে, বাদশাহ যুলকারনাইন পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম 
প্রান্তে পৌঁছেছিলেন। একবার তিনি এমন এক ব্যক্তির সন্ধান পান, যার হাতে 
একটি ছড়ি ছিল, আর সে তা দিয়ে মৃত মানুষের হাড়গোড় উলটে-পালটে দেখত। 
সাধারণত যুলকারনাইন কোথাও গেলে সেখানকার লোকজন তার সাথে সাক্ষাৎ 
করে কুশল বিনিময় করত। কিন্তু এই লোকটি তার সাথে দেখা করতে আসল 
না। এতে যুলকারনাইন খানিকটা বিস্মিত হয়ে নিজেই তার কাছে গেলেন। তিনি 
তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমার কাছে আসলে না, কথাবার্তা বললে না, 
কারণ কী? সে বলল, আপনার নিকট আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আর এটা 
জানা বিষয় যে, আমার নিকট আপনার কোনো প্রয়োজন থাকলে আপনিই আমার 
কাছে আসবেন। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এসব কী নাড়াচাড়া করছ? 
লোকটি বলল, মৃত মানুষের হাড়গোড়। চল্লিশ বছর যাবৎ এটাই আমার কাজ। 
আমি এই জীর্ণ হাডগুলোর মধ্যে সন্ান্ত লোকদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। 
কিন্ত আমার কাছে সব একইরকম মনে হচ্ছে। যুলকারনাইন বললেন, তুমি কি 
আমার সঙ্গী হবে? আমার পাশে থাকবে? লোকটি বলল, আপনি যদি আমার 
বিষয়ে একটি দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাহলে আমি আপনার সঙ্গী হব। বাদশাহ 
জিজ্ঞাসা করলেন, কী দায়িত্ব? লোকটি বলল, আমার মৃত্যু আসলে আপনি 
তা ঠেকিয়ে দেবেন। যুলকারনাইন বললেন, তা তো সম্ভব নয়। লোকটি বলল, 
তাহলে আপনার সাথে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই।* 


৩. সাঈদ বিন আবু হিলাল লাইসী 2৯ বলেন, বর্ণিত আছে যে, বাদশাহ 
যুলকারনাইন তার বিশ্ব-সফরে এক শহরে যাত্রাবিরতি করলেন। শহরের আবাল- 
বদ্ধ-বনিতা সকলে তার চারপাশে জড়ো হয়ে তার বহর দেখতে লাগল। নগর ফটক 
ঘেঁষে এক বৃদ্ধ নিজের আমলে মশগুল ছিলেন। যুলকারনাইনের বাহিনী তার পাশ 
কেটে চলে গেলেও তিনি তাদের দিকে ফিরে তাকালেন না। এতে যুলকারনাইন 
বিস্মিত হয়ে বৃদ্ধকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আসতেই বাদশাহ বললেন, আপনার 
ব্যাপারটা কী? শহরের লোকজন সব আমার চারপাশে জড়ো হলো কিন্তু আপনি 
আসলেন না। ব্যাপার কী? বৃদ্ধ বললেন, আপনি কিসে চড়ে এসেছেন তার প্রতি 
আমার কোনো আগ্রহ নেই। একজন বাদশাহ এবং একজন নিঃস্ব লোকের একই 


১৮৪, তারীখু দিমাশক, ১৭/৩৫৩। সনদ হাসান। 
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দিন মৃত্যু ঘটে। আমরা উভয়কে দাফন করি। কিছুদিন পর উভয়ের লাশ উত্তোলন 
করা হয়। গোশত পচে-গলে মিশে গেছে। হাড়-গোড় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এ 
কারণেই আপনার রাজত্ব আমাকে আকর্ষণ করে না। বাদশাহ যুলকারনাইন শহর 
ছেড়ে যাওয়ার সময় বৃদ্ধকে গভর্নর নিযুক্ত করে যান। ১৮ 


৪. হারিস বিন মুহাম্মাদ তামিমী কুরাইশ বংশের জনৈক বৃদ্ধের কাছ থেকে বর্ণনা 
করেন যে, বাদশাহ ইসকানদার (যুলকারনাইন) এক শহরে উপস্থিত হলেন 
যেখানে পর পর সাত জন শাসক শাসনক্ষমতা পরিচালনা করে ইতিহাসের গর্ভে 
হারিয়ে গিয়েছেন। ইসকানদার জিজ্ঞাসা করলেন, এই জমিনে শাসনকারীদের 
কোনো বংশধর বেঁচে আছে কি? লোকজন বলল, হ্যাঁ, একজন বেঁচে আছেন, তিনি 
কবরহানে থাকেন। বাদশাহ তাকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন জিনিস 
তোমাকে কবরস্থানে পড়ে থাকতে কৌতূহল জুগিয়েছে? লোকটি বলল, আমি 
ক ও প্রজাদের হাড়গোড়ের মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে তা জানতে চাই। আমি 
উদ শ্রেণির হাড়গোড় জমা করেছি। কিন্তু সেখানে শাসক ও প্রজা সাধারণকে 
একইরকম গেয়েছি। ইসকানদার বললেন, তুমি কি আমার সাথে যাবে? এতে 
তমার মাধ্যমে তোমার পূর্বপুরুষের হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধার হবে। আর তোমার 
কোনো ইচ্ছা থাকলে তাও পূরণ করা হবে। লোকটি বলল, আমার মনের বাসনা 
এ অনেক বড়। আপনি যদি তা পূরণ করতে পারেন তো বলুন। বাদশাহ জানতে 
, কী তোমার মনস্কামনা? সে বলল, মৃত্যুহীন জীবন, বার্ধক্যহীন যৌবন, 
রান গ্াচুর্ধ আর বিরক্তিহীন বিলাসিতা। বাদশাহ বললেন, এ তো অসমত 
লোকটি বলল, তাহলে আপনি নিজেদের মর্যাদা রক্ষা করুন আর আমাকে রাজা- 
বাদশাহদের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে দিন। বাদশাহ ইসকানদার বললেন, 
আমার দেখা সবচেয়ে জ্ঞানী লোকদের অন্যতম একজন।* 


জন্ম হায়হ কথার! 


উমর ইবনুল খাত্তাব ২&১-এর ভৃত্য এবং বিখ্যাত তাবেঈ আবু যায়িদ আসলাম 
% বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব ৮» একদিন লোকজনের মাঝে উপস্থিত হলেন; 
এমন সময় জনৈক ব্যক্তি তার শিশু ছেলেকে কাঁধে চড়িয়ে উমর ২৯-এর পাশ 


১৮৫, কিতাবুয যুহদ, ২/৫৮ 
১৮৬. তারীখু দিমাশক, ১৭/৩৫৫। সনদ দুর্বল। 
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বললেন, বলো কী! তা কীভাবে সম্ভব? লোকটি বলল, একবার কিছু কাজে 
দূরের সফরে বের হলাম। ছেলেটি তখন আমার শরীর গর্ভে। আমি বের হওয়ার 
আগে তাকে বললাম, তোমার গর্ভে যে সন্তান রয়েছে, আমি তাকে আল্লাহর 
তাআলার কাছে আমানত রেখে যাচ্ছি। আল্লাহ তাকে নিরাপদ রাখুন। সফর থেকে 
ফিরে জানতে পারলাম, আমার স্ত্রী ইনতিকাল করেছে। এক রাতের ঘটনা। আমি 
আর আমার চাচাতো ভাই খোলা ময়দানে বসে আছি। হঠাৎ দেখলাম অদৃরের 
কবরস্থানে বাতির আলোর মতো আলো জবলছে। আমি ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, 
এটা কিসের আলো? সে বলল, প্রতিরাতেই তোমার স্ত্রীর কবরে আলোটি দেখতে 
পাই। কিন্ত কিসের আলো তা জানি না। লোকটি বলল, এরপর আমি একটি কুঠার 
নিয়ে কবরের কাছে গিয়ে দেখি কবরটি খোলা আর ছেলেটি তার মায়ের কোনে! 
এমন সময় কেউ একজন আমাকে লক্ষ্য করে বলল, 


হে আল্লাহর নিকট আমানত প্রদানকারী, তোমার গচ্ছিত আমানত গ্রহণ করো। 
তুমি যদি তার মাকে আমানত রেখে যেতে, তবে তাকেও ফিরে পেতে। এ কথা 
স্তনে আমি ছেলেটিকে তুলে নিলাম। আর কবরটিও বন্ধ হয়ে গেল।” 


প্রাচীন কবর হাত উদ্ধার হওয়া বিভিন্ন উপাদশ 


১.পরধ্যাততাবেঈআমর বিনমাইমুন 2 বর্ণনা করেন, সাহাবী জারীর বিন আবদুল্লাহ 
বাজালী :&, বলেন, আমরা পারস্যের একটি শহর জয় করলাম। আমাদের কাছে 
খবর এল যে, কাছেই একটি গুহায় অনেক ধন-সম্পদ রয়েছে। আমরা কিছু স্থানীয় 
মানুষকে নিয়ে সেই গুহায় প্রবেশ করলাম। সেখানে প্রচুর অন্্শ্ত্ ও ধন-সম্পদ 
ছিল। আমরা তা বাজেয়াপ্ত করে একটি খিলানযুক্ত বাংকারের মতো গুপ্তঘরের 
দিকে এগিয়ে গেলাম। ঘরটির প্রবেশ পথ একটি বড় শিলাখণ্ড দিয়ে আড়াল করা 
ছিল। পাথরের আড়াল সরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই একটি স্বর্ণখচিত পালক্ষ দেখতে 
পেলাম। পালক্ষে দানবাকৃতির অনেক পুরোনো এক মৃত ব্যক্তি শায়িত রয়েছে। এমন 


১৮৭, মানাকিবু আনীরিল মুমিনীন উনর ইবনুল খান্ডাব (ইবনুল জাওযী, দারুল কুতুবিল ইলনিয়্যাহ), 
৬৬। সনদ মাকবুল। 


দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের দেখে তিনি বললেন, বাবা ও ছেলের মধ্যে এত অমিল 
তো আমি আর কখনো দেখিনি। লোকটি বলল, আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহর 
শপথ করে বলছি, তার মা মৃত্যুর পর তাকে প্রসব করেছে! আমীরুল মুমিনীন 
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মানুষ আমি কখনো দেখিনি। সেখানে কিছু তৈজসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। 
লোকটির মাথার কাছে এক টুকরো কাঠের মধ্যে কিছু লেখা খোদাই করা রয়েছে। 
স্থানীয় লোকজন আমাকে তা পড়ে শোনাল। সেখানে লেখা ছিল, 


হে আল্লাহ তাআলার মালিকানাধীন বান্দা! তুমি আপন স্রষ্টার সামনে শুদ্ধত্য 
প্রকাশ কোরো না। তাঁর দেওয়। ক্ষমতার অপব্যবহার কোরো না। জেনে রেখো, 
তোমার জীবৎকাল যত দীর্ঘহ হোক, মৃত্যুই তোমার পার্থিব জীবনের শেষ পরিণাম। 
তোমার সামনে হিসাবের দরবার রয়েছে। এখানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তোমাকে 
ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সময় ফুরিয়ে আসলে হঠাৎ একদিন তোমাকে পাকড়াও 
করা হবে। তুমি যা কিছু পছন্দ করো, এখন থেকেই আখিরাতের কল্যাণের জন্য 
তা পাঠাতে থাকো। সেখানে তুমি তা পেয়ে যাবে। পার্থিব জীবনের ধোঁকায় না পড়ে 
মৃত্যুর পাথেয় সংগ্রহ করো। 

হে আল্লাহ তাআলার মালিকানাধীন বান্দা, আমার অবস্থা দেখে শিক্ষা গ্রহণ 
করো। নিশ্চয়ই আমার পরিণতিতে তোমাদের জন্য শিক্ষার বিষয় রয়েছে। আল্লাহ 
তাআলা আমার মধ্যে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট তথ্য-প্রমাণ রেখেছেন। 

আমি পারস্য সম্রাট ব 


[হরাম বিন বাহরাম।*” আমি ছিলাম তাদের মধ্যে সবচেয়ে 
উৎগীড়ক, কঠোর, 


আরাম্রিয় ও সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলায় পারদদী একজন সম্রাট। 


আমি নিজের রাজত্বকে বহুদূর বিস্তার করেছি, প্রচণ্ড প্রতাপশালী শাসকদের 
করেছি, বড় বড় বাহিনীকে পরাস্ত করেছি আর বিদ্বানদের খুঁজে খুঁজে 
অপদস্থ করে ছেড়েছি। দীর্ঘ পাঁচ শ বছরের” জীবৎকালে আমি এ পরিমাণ সম্পদ 


মা করেছি, যা ইতিপূর্বে আর কেউ করতে পারেনি। এতকিছুর পরও আমি 
নিজের মৃত্যুকে ঠেকাতে পারিনি।” ৯* 


১৮৮, বাহরাম বিন বাহরাম বিন হরমুজ বিন সাবুর বিন ইরদশীর। তিনি দ্বিতীয় বাহাম নামে ্রসিন্ধ। মুসসিম 
ইতিহাসিকগণ হরমুজ বিন সাবুরকে দ্বিতীয় বাহরামের পিতামহ হিসেবে উল্লেখ করণেও পশ্চিমা ও ইবানি 
এতিহসিকদের অধিকাংশই চাচা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পারস্যের বিখ্যাত সাসানীয় সা্রাজোর পঞ্চথ শাসক। 
তিনি ২৭৪-২৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আল কামিলু ফিত তারীখ (ইবনুল আসীর), ১/৩৫৯, ৩৫৭। আল 
মুনতাজাম (ইবনুল জাওঘী), ২/৮৩। এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইরানিকা, ৩/৫১৪-২২২। 

১৮৯, ভুল তথা) খ্রিষ্টপূর্ব ও পরবতী ইরানের ইতিহাসে এত বছর রাজন্বকারী কোনো সম্রাটের ইতিহাস পাওয়া যায না। 
১৯০, আত তাবসিরাতু লি ইবনিল জাওষী, ১/৩৪৪। 


সালাফদের চোখে কবর | ৯৩ 


2232 


২. হাসান বিন জাহওয়ার এ বর্ণনা করেন, হাইছাম বিন আদী && বলেন, 
কয়েকজন আলিম আমাকে বলেছেন যে, তারা ইস্পাহানে একটি জলাশয় খনন 
করছিলেন। মাটি খুঁড়ে খুঁড়তে বিশাল এক পাথরখণ্ড বেরিয়ে আসল। পাথরটি 
তাদের কাছে বিশেষ কিছু মনে হলো। এমন কিছু আগে কেউ দেখেনি। কিছু লোক 
সেখানে জড়ো হয়ে গেল। তারা পাথরটি উল্টাতেই নিচে একটি ঘর দেখতে পেল। 
ঘরটিতে স্বর্ণখচিত চারটি পালঙ্ক ছিল। প্রথম পালক্ষটিতে একজন বৃদ্ধের লাশ রাখা 
ছিল; যাকে দেখেই বোঝা যায় যে, তিনি নেতৃস্থানীয় কেউ হবেন। তার মাথায় চুল 
ছিল না। লম্বা দাড়ি ছিল। তার পালক্কের ওপর পান্নাখটিত ও আংটাবিশিষ্ট কিছু 
পাত্র রাখা ছিল। 


দ্বিতীয় পালঙ্কে একজন সুদর্শন যুবকের মৃতদেহ ছিল। তার বিছানায় তিনটি পাত্র 
ছিল। আর মাথার পাশে একটি মুকুট ঝুলানো ছিল। 


তৃতীয় পালকে এক বালকের দেহ ছিল। তার দুই কানে ছিল দুটি দুল। প্রতিটি 
দুলেই মুক্তো লাগানো। 


চতুর্থ পালঙ্ছে চাঁদনুখী এক যুবতীর মৃতদেহ ছিল। তার পালঙ্কেও অনেক পাত্র 
ছিল। তার হাতে বালা ও পান্নাখচিত চুড়ি ছিল। 


প্রতিটি দেহের শিয়র ঘেঁষে ফারদী ভাষায় কিছু লেখা ছিল৷ স্থানীয় লোকজন 
ফারসী জানা একজন মানুষকে ডেকে এনে তা পড়তে দিল। 


প্রথম ব্যক্তির শিয়র পাশে লেখা ছিল, আমি রুস্তম! এই নগরীর শাসক। আমি খুবই 
কঠিন মানুষ ছিলাম । কত নিআমতের স্বাদ আমি গ্রহণ করেছি! এত সম্পদ আমি 
জমা করেছি, ইতিপূর্বে কেউ যা করতে পারেনি। বহু সৈন্যদলকে আমি পরাজয়ের 
গ্লানি উপহার দিয়েছি। আমার বিরুদ্ধে উত্থিত তরবারি ভোঁতা করে দিয়েছি। এত 
কিছুর পরেও মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার কোনো উপায় আমি খুঁজে পাইনি। 


দ্বিতীয় ব্যক্তির পাশে লেখা ছিল,“আমি সাবুর বিন মালিক। দুরন্ত যৌবনেই মৃত্যু 
আমাকে আঘাত করেছে। আমার যাবতীয় প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দিয়েছে। মৃত্যু যদি 


ফিরিয়ে দিতাম। 
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তৃতীয় লাশের পাশে লেখা ছিল, আমি বাহরাম বিন মালিক। মৃত্যু এক অনিবার্য 
বিপরযয়। মানুষ যদি চিরকাল জমিনের বুকে থাকত, তাহলে আমরাও থাকতাম। 


চতুৰ্থ পালক্ষে নারীদেহের পাশে লেখা ছিল, আমি মিনাহাত বিনতে মালিক। মৃত্যু 
তোমরা দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ো না। 


বর্ণনাকারী বলেন, স্থানীয় লোকজন সেখান থেকে প্রচুর মূল্যবান সম্পদ লাভ 
করেন।৯১ 


৩. আবদুল্লাহ বিন আইয়াশ হামাদানী ১ নাজরানের কিছু লোক আমাকে বলেছেন 


যে, আমরা একবার মহান এক ব্যক্তিত্বের কবর খুঁড়তে বের হলাম। প্রাটীনকালের 
সম্রাটদের কবরস্থান হিসেবে পরিচিত এক জায়গায় আমরা কবর খুঁ়তে গিয়ে মাটির 
নিচে কারুকার্যখচিত একটি লোহার কফিন পেলাম। কফিনটি খুলতেই ভেতরে চুল- 
দাড়ি আঁচড়ানো, হালকা গড়নের এবং অভিজাত পোশাকে পরিহিত এক বৃদ্ধের 


মৃতদেহ পেলাম। লোকটির মাথার পাশে এক টুকরো কাগজে পেলাম। তাতে 
লেখা, আমি লৌহমানব জুনাইদাহ বিন জুনাইদ। আমি ছয় শ বছর বেঁচে ছিলাম। 
আমার আজকের অবস্থা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ। দুনিয়া এবং 

আফসোস! দুনিয়ার লোভ ও ধোঁকায় নিপতিত ব্যক্তির জন্য ধ্বংস অনিবার্য ৯, 


২৯-এর আমলে একবার শরৎকালে প্রচুর বৃষ্টি হলো। পানির ঢল নেমে এক 
নায়গায় ফাটল দেখা দিল। জায়গাটিতে পাথরে নির্মিত একটি ঘর ছিল। ঘরের মূল 
ফটকটিও পাথরের ছিল। শ্রোতের ধাক্কায় দরজাটি খুলে গেলে দেখা গেল একটি 
কবর। কবরের ওপর এক টুকরো লোহার পাত রাখা। তাতে লেখা, 


আমি বারান বুহাইর। সম্রাটের সন্তান সম্রাট। আমি সাত শ বছর বেঁচে ছিলাম। 
শত-সহশ্র কুমারীর সতীত্ব হরণ করেছি। হাজার হাজার বাহিনীকে পরাস্ত করেছি। 
সবশেষে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। যে ব্যক্তি আমার কবর দেখবে; সে 
যেন আল্লাহকে ভয় করে। আর এ কথা জেনে রাখে যে, মৃত্যুই তার শেষ পরিণাম।৯* 
১৯১. মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪/৬৮১, ৫৮২। বর্ণনা : ৮৮৬৮। (দার আতলাসিল খাযবা, সৌদি আরব) 


১৯২, মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪/৬৮২। বর্ণনা : ৮৮১৯। 
১৯৩, মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪/৬৮২। বর্ণনা ৮৮৭০। 
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৫. হুসাইন বিন আবদুল্লাহ কুরাইশী & জনৈক আনসারীর কাছ থেকে বর্ণনা 
করেন, দাউদ ধর যখন ভুল করে বসলেন;৯" তখন তিনি কিছু সময়ের জন্য শুধু 
ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই ইচ্ছায় তিনি একজন পাদরির 
সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে তার নাম ধরে ডাকলেন। কিন্তু 
পাদরি কোনো সাড়া দিল না। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর পাদরি বলল, এভাবে 
আমার নাম ধরে কে ডাকাডাকি করছে? তার মা-বাবা বোধ হয় তাকে এ ব্যাপারে 
ভয়-ভীতি দেখায়নি। আর তার ইবাদত-বন্দেগীও তেমন কাজে আসেনি! পাদরির 
কথা শুনে দাউদ ২ বললেন, আমি দাউদ । সুরমা প্রাসাদ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অশ্ব, 
সুন্দরী নারী আর বিভিন্ন সম্পদের অধিকারী। পাদরি বলল, এগুলোর বিনিময়ে 
আপনি যদি জান্নাত লাভ করতে পারতেন, তবে কামিয়াব হতেন। দাউদ $. 
বললেন, কে তুমি? পাদরি বলল, আমি এক তৃষ্ণার্ত ও অনুসন্ধিৎসু ৈরাগী। দাউদ 
£ বললেন, তোমার প্রিয় বন্ধু কে? কার সাথে উঠাবসা করো তুমি? পাদরি বলল, 
আপনি যদি তা দেখতে চান তাহলে পাহাড়ের শীর্ষে চড়ুন। দাউদ ৯: পাহাড়ের 
চূড়ায় তার আস্তানায় প্রবেশ করে একটি মৃতদেহ দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, 
এই কি তোমার প্রিয় বন্ধু, ঠাবসার সঙ্গী? সে বলল, হযা। দাউদ ৬ বললেন, এই 
লোকটি কে? পাদরি বলল, তিনি একজন বাদশাহ। তার মাথার পাশে তামার পাত্রে 
তার ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে দাউদ কাছে গিয়ে তা পড়লেন। তাতে লেখা ছিল, 
আমি অমুকের সন্তান অমুক। আমি একজন সম্রাট । আমি হাজার বছর জীবন 
পেয়েছি। হাজার নগরী আবাদ করেছি। হাজার বাহিনীকে পরাজিত করেছি। হাজার 
নারীর ঘ্াণ নিয়েছি হাজার কুমারীর সতীচ্ছেদ করেছি। আমার রাজত্ব চলাকালেই 
একদিন মালাকুল মাওত চলে এসেছেন। তিনি আমার সাম্রাজ্য হতে আমাকে বের 
করে নিয়ে গিয়েছেন। আজ আমার অবস্থা হলো, মাটি আমার বিছানা। পোকা- 
মাকড় আমার প্রতিবেশী। 


লেখাটি পড়ে দাউদ % অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়লেন।** 


১১৪. দাউদ £২-এর ভুল বলতে অনেকেই পরনারীর প্রতি তার দৃষ্টিপাত ও সাময়িক কামনার কথা বুঝে 
থাকেন। জালালুদ্দীন সুমুভী ও আবু হাতিম রাজী ঞ& নিজ নিজ তাফসীরগ্রন্থে ঘটনাটি বর্ণনা করলেও 
তা অগ্রহণযোগ্য, যথাযথ সূত্রবিহীন এবং ইসরাঈলী রিওয়ায়াত। হাফিয ইবনুল কাসীর এই ঘটনাটি 
প্রত্যাখ্যান করেছেন; বরং দুজন বিচারপ্রার্থীর দেয়াল টপকে দাউদ প্রৎ-এর ইবাদতখানায় প্রবেশের 
ঘটনাটি গ্রহণযোগ্য। তাফসীরু জালালাইন, ১/৬০০, ৬০১। তাফসীরু ইবনি আবী হাতিম, ১০/২৩৮, 
২৩৯। তাফসীর ইবনি কাসীর, ৭/৫১-৫৩। সুরা সোয়াদ, (৩৮) : ২২-২৪ এর ব্যাখ্যায়। 

১৯৫, বাগিয়যাতুত তলাব ফি তারীখি হালাব, ৭/৪১৬। | সনদ দুর্বল। 
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৬. তাবেঈ লাইস বিন আবু সুলাইম ৯ বর্ণনা করেন, বিখ্যাত তাবেঈ মুজাহিদ 
বিন জাবার 4৯ বলেন, ইবরাহীম ২ বাইতুল্লাহর ভিত্তি গড়ার সময় একটি পাথর 
দেখতে পান, যাতে খোদাই করে লেখা ছিল, 


হে আদমসন্তান, কল্যাণের বীজ বপন করো। আনন্দের শস্য লাভ করবে৷ 
মন্দের বীজ বপন কোরো না। তাহলে পরিতাপের ফল ভোগ করতে হবে। হে 
আদমসন্তান, তোমরা মন্দ আমল করো। কিন্ত পরিণামে শাস্তিকে অপছন্দ করো! 
মনে রেখো, কাটাগুল্ম থেকে আঙুর ফল আশা করা যায় না।৯* 


৭. আবু জাকারিয়া তাইমী এ বলেন, একবার খলীফা সুলাইমান বিন আবদুল 
মালিক মসজিদুল হারামে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় তার নিকট একটি 
শিলালিপি আনা হলো। তিনি লেখার পাঠোদ্ধার করার মতো কাউকে খুঁজছিলেন। 


অবশেষে ওয়াহাব বিন মুনাবিবহ &৯-এর কাছে নিয়ে গেলে তিনি তা পড়ে 
শোনালেন। পাথরটিতে লেখা ছিল, 


আদমসন্তান, তুমি যদি তোমার অবশিষ্ট জীবনের দিকে লক্ষ করে দেখতে, 
তাহলে দীর্ঘ জীবনের আশা ত্যাগ করতে। আমল বৃদ্ধিতে আগ্রহী হতে। জীবনের 
প্রতি আশা-আকাঙক্ষা কমিয়ে আনতে। আগামীকাল তুমি অপমানজনক অবস্থার 
সম্মুখীন হবে। অচিরেই তোমার অনুগত, শুভাকাঙক্ষী, পরিবার-পরিজন ওবন্ধু- 
বান্ধব হারিয়ে যাবে। প্রিয় সন্তান দূরে সরে যাবে। জন্মদাতা পিতা ও আত্মীয়স্বজন 
তোমাকে প্রত্যাখ্যান করবে। তুমি না দুনিয়াতে আর ফিরে আসতে পারবে, না 
তোমার আমলের পরিমাণ কেউ বাড়িয়ে দিতে পারবে। অতএব দুঃখ ও অপমানের 
কালো মেঘ ঘনিয়ে আসার আগেই বিচার-দিবসের জন্য আমল শুরু করো। 


লেখাটি পড়ার পর খলীফা সুলাইমান বিন আবদুল মালিক কানায় ভেঙে পড়লেন» 


৮. মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন বুরজুলানী এ বর্ণনা করেন, আবু মুহাম্মাদ সাইয়াত 
৯ বলেন, আমি আবুল আববাস ওয়ালিদ &৯-এর কাছ থেকে শুনেছি যে, 
ইয়াষিদ বিন মুআবিয়াহর মৃত্যুর পর ৬৪ হিজরিতে কাবা ধসিয়ে দেওয়া হয়। তখন 
কাবার ধ্বংসস্তূপে একটি ইট পাওয়া যায়। তার গায়ে হিক্র ভাষায় লেখা ছিল, 


১৯৬. মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪/৬৮৬। বর্ণনা : ৮৮৮৬। 
১৯৭, হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ৪/৬৯। ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ &১-এর বর্ণনায়। 
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মরণ-যন্ত্রণার ব্যাপারে সতর্ক থেকো। মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য আমল শুরু 
করো। কারণ, মৃত্যুর থাবা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় নেই। আর মৃত্যুর 
পর ফিরে আসারও কোনো সুযোগ নেই। মৃত্যুর ফিরিশতা আল্লাহর এমনই 
অনুগত যে, কখনো অবাধ্য হয় না।৯* 


৯. মুগীরা সাওয়াফ এ, বলেন, আমি বাইতুল মুকাদ্দাসে একটি ইটের ওপর এই 
লেখা পড়েছি যে, 


ভালোভাবে ভেবে দেখো, তোমার পূর্বে কত উন্মতকে মৃত্যুর ব্যাপারে সতর্ক করা 
হয়েছে? সমস্ত প্রশংসা পবিত্র সেই সত্তার, যিনি মৃতকে জীবন দান করেন। সকল 
বস্তুর ওপর তিনি একক ক্ষমতার অধিকারী।৯১ 


১০. আবু আবদুর রহমান যাহিদ ৯ বলেন, আমি বাইতুল মুকাদ্দাসে একটি 
লাঠিজাতীয় বস্তুতে নিচের লেখাটি পড়েছি, 


এমন এক ঘরে তোমার জীবন কাটবে, তুমি চলে যাওয়ার পর তোমার প্রতি আস্থা 
রাখা লোকজনও যে ঘরের ব্যাপারে ভীত হয়ে উঠবে । আর তোমার অনুগত 
লোকজন অন্যের হয়ে যাবে।*** 


১১.আবদুল্লাহ বিন লাহীআহ ৯ বলেন, আলেবজান্দ্রিয়া শহরের একজন 
অধিবাসী আমাকে বলেছেন যে, একবার নীলনদ থেকে একটি দামি শিলাপাথর 
উদ্ধার করা হয়। পাথরটিতে রোমান ভাষায় কিছু লেখা ছিল। এক ব্যক্তি এসে 
লেখাটি পড়ে কাঁদতে লাগল। লোকজন বলল, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি 
বললেন, আল্লাহর শপথ! এই লেখাটি আমাকে কাঁদিয়েছে। বলল, এখানে কী 
লেখা আছে? তিনি বললেন, 


নেক আমল করে তা ভুলে যাও। তবে গুনাহ করলে তা মনে রেখো। যে ব্যক্তি তা 
করবে, সে হয়তো দীর্ঘ প্রশান্তির কোনো পথ খুঁজে পাবে।** 


১৯৮. মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪/৫৮৮। বর্ণনা : ৮৮৯১। 
১৯৯, মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪/৫৮৮। বর্ণনা : ৮৮৯২। 
২০০. মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪/৫৮৮। বর্ণনা : ৮৮৯৩। 
২০১. মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪/৫৮৮। বর্ণনা :৮৮৯৪। 
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সমাধিস্তান্ত উপাদখমূলক বাক্য (লখার অসিয়ত 


১. সাওরাহ বিন কুদামা আসওয়ারী 2 বলেন, আমি বিখ্যাত আবিদ আবদুল 
আধীয বিন সালমান এ&৯-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি উপকূলীয় 
এলাকায় রাস্তার পাশে অবস্থিত একটি কবর-ফলকে এই পঙ্ক্তিটি পড়েছি, 


০৯২৬১৪০১০৩০ ৬প ৬৬০৪৪] 


মৃত্যু আমাদের প্রাক্তনের সারিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, 
মনে রেখো, আজ যে বেঁচে আছে; একদিন তাকেও মরতে হবে। 


আমি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম,এটা কার কবর? তারা বলল, জনৈক বৃদ্ধের 


তিনি ১২০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। শেষ সময়ে তিনি তার কবর-ফলকে এই 
কথাগুলো লিখে দেওয়ার অসিয়ত করেন।*২ 


২. আবু খুযাইমাহ নামরী :৯ বলেন, মুহাল্লাব বিন আবু সফরাহ && এর এক 
দাসী মৃত্যুর সময় তার কবরে এই কথাগুলো লেখার অসিয়ত করেন, 


০৩৬০৯৬০৪৯৮০ ad ০৯ SHAN 
৯39 মই ৬০ এ ০89 পা ৬৮ ৭০৬ ৩৬৮৪ 
কবর! সেই ব্যক্তির জন্য কতই-না উত্তম হবে তুমি, 
মৃত্যু যার দমবদ্ধ জীবনের আগল খুলে দিয়েছে। 
মৃত্যুর তিক্ত স্বাদ ভুলে তোমাকে স্বাগত জানাই হে কবর! 
আমলের প্রতিদান লাভের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে এখানে।** 

৩. আবু আলী সুফী &&১ বলেন, আমি হুসাইন বিন মাখলাদ বিন মাইমুন ১-এর 


কাছে শুনেছি, তিনি বলেন, আমাদের একজন সাদা মনের প্রতিবেশী ছিলেন। 
মৃত্যুর সময় তিনি কবরে এই কথাগুলো লিখে দিতে বলে যান, 


সুআতু আবিদ , ৪/৫৬৯, ৫৭০। বর্ণনা : ৮৮৩৮ 
১ লো শা ৪/ ৫৭০। বর্ণনা :৮৮৩৯। 
২০৩. মাও; 
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শী 


এই দুনিয়া এক পরীক্ষার জায়গা, আর আখিরাত হলো প্রতিদান লাভের স্থান। 
আল্লাহ তাআলা পরম করুণাময় এক প্রভু। হে পরম করুণাময়, আপনার সর্বহারা 
নিঃস্ব বান্দার প্রতি রহম করুন। আপনার রহমত বান্দাকে অন্যদের চেয়ে মহিমান্বিত 
করে তোলে। হে ওই সত্তা, যিনি আমার মা-বাবার চেয়েও বহুগুণ দয়ালু! 


যে ব্যক্তি নিজের জন্য এই দুআ পাঠ করবে আর আমার জন্য দুআ করবে, তার 
প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমীন! ইয়া রাববাল আলামীন! 


তিনি আরও বলেন, আমি আরেক কবরে লেখা দেখলাম, 
22115553450 © 0 05790 
DB ELS 05 ২৪ ৮190255215৭ 
বিত্ত-বৈভবের নেশায় বুদ্ধি খুইয়ে বসা হে নির্বোধ! 
সম্পদই যার একমাত্র নেশায় পরিণত হয়েছে, 
এসব ছেড়ে দুর্গম এক যাত্রাপথের প্রস্তুতি নাও, 
শীঘই তোমার এই পথ শ্বাপদসংকূল উপত্যকায় গিয়ে থামবে।*** 


গোত্রের এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে তার কবরে এই বাক্যটি লিখে রাখার অসিয়ত 
করে যান, 


বেশি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পাঠ করতে পার। ইখলাসের সাথে এই কালিমা পাঠ 


করার দরুন আল্লাহ তাআলা হয়তো তোমার প্রতি রহম (দয়া ও ক্ষমার আচরণ) 
করবেন।*** 


৫. আবু হাতিম হানজালী 2 বলেন, আমি ইরানের রাই শহরের একটি কবরের 
পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে এই লেখাটি দেখতে পাই, 


২০৪, আল ইতিবারু ওয়া সিলআতুল আরিফীন, ১/২৮০। 
২০৫. মাওসুআাতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪/৫৮০। বর্ণনা : ৮৮৬৫। 
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বান্দা গুনাহগার। মহান প্রতিপালক ক্ষমাশীল। 


ঘটনাটি আমি মুহাম্মাদ বিন আবদুল করীম &৯-এর কাছে বর্ণনা করি। তিনি 
বললেন, কবরটি আমার ভাইয়ের। আমিই তার কবরে এই বাক্যটি লিখে দিয়েছি।*** 


৬. মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ্‌ বিন মুসা ইস্পাহানী ঞ&& বলেন, আমাদের একজন 
সঙ্গী তার কাফনে এই কথা লিখে দিতে অসিয়ত করেন, 
৩৬৫৪৩ Sh 
“হে আল্লাহ, আপনার প্রতি আমার সুধারণাকে বাস্তবে রূপ দান করুন।”২* 


মমাধিন্তান্ত খোদাই রা পওক্তিমালা 


১. মালিক বিন দীনার ৯ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, একবার সিরিয়া 
যাওয়ার পথে আমি একটি কবরের নামফলকে নিচের পঙ্ক্তিমালাটি পড়েছি, 


৩০৮৩৭ 1৯ Sh lms 3৮ Sm Jr ৮৩0 
৩১০০ ৩1৮৪১ ০৬ ৪৩ ৮৬০০9০1১৬৬১ 
৩১০০০ ৩০০ LS ০৪৩ ৩০ ০৯১ ৩০ SUS LULS 

হে পথিক-দল, শীঘ্রই অস্তিম যাত্রা শুরু করো, 
সময় দ্রুতই শেষ হয়ে আসছে, অচিরেই একদিন থামতে হবে তোমায়, 
সে যাত্রার রসদ জোগাড়ে মনোযোগ দাও, এপারের বোঝা হ্রাস করে নাও। 
শেষবারের মতো শুয়ে পড়ার আগেই যা করার করে নাও। 
আমরা তোমাদেরই মতো ছিলাম, কিন্ত আজ-কালের গর্তে বিস্মৃত হয়েছি। 
শীঘ্রই, খুব শীঘ্রই তোমার সামনেও এই পরিণতি ঘনিয়ে আসছে।৯* 


২০৬. মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪। কবর অধ্যায়। বর্ণনা নং ২৭১। সনদ সহিহ। 
২০৭, মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪। কবর অধ্যায়। বর্ণনা নং ২৭২। 
২০৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তবাকাতুল আসফিয়া, ২/৩৮৩। মালিক বিন দীনার অধ্যায। 
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২. সাওরাহ বিন কুদামা আসওয়ারী ২ বলেন, আমি আবু মালিক যাইগাম 
রাসিবী এ২-এর কাছে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইরাকের উবুল্লা শহরে একটি 


৮১৩০৩) 4১৬ ৪৪ তা ১০ 0] ৪০৫] ৪0 
আমি পাথরকণার প্রান্তরে এমনি এক ঘর, 
আমি ছোট পাথুরে ভূমিতে প্রোথিত এমন এক ঘর, 
চোখের দেখায় যা খুবই কাছে, আদতে বহুদূর।১ 
৩. আমর বিন সাইফ মক্কী & বলেন, একবার আমি তায়েফের উদ্দেশে বের 
হলাম। পথিমধ্যে আমার উটনী পথ হারিয়ে একটি জলাশয়ের কাছে গিয়ে পৌঁছল। 
সেখানে লোকালয় হতে দূরে একটি নতুন কবর দেখতে পেলাম। জায়গাটিতে 
রাখাল কিংবা পথহারা মুসাফির ব্যতীত অন্য কারও তেমন আনাগোনা ছিল বলে 
মনে হয় না। কবরটির নামফলকে লেখা দেখলাম, 
৬১3১ ৩৯০৯ উই ৩৭৭০৯ 
৬1১ ০-৯। ৪৯৯ 2 
তার প্রতি আল্লাহ তাআলা দয়া ও মেহেরবানি করুন, 
যে এই অচেনা মরহুমের জন্য দু-ফোঁটা অশ্রু ঝরাবে। 
কবর তার যাবতীয় সৌন্দর্য ও গুণাবলি নিশ্চিহ্ন করে 
চিরচেনা চেহারাটুকু ধূলিমলিন করে দিয়েছে। 
আল্লাহর শপথ! সেদিন তার জন্য কাঁদতে কাঁদতে আমি নোনা অশ্রুজলের স্বাদ 
গ্রহণ করেছি।৯ 


৪. ইবরাহীম বিন ইয়াকুব 22 বর্ণনা করেন, ইয়াহইয়া বিন ইউনুস শিরাজী এ 
বলেন, আমি শিরাজ শহরের একটি কবরে এই লেখাটি পড়েছি, 


২০৯. আহওয়ালুল কুবুর, ১৪৭। 
২১০. আল আহওয়াল (ইবনু রজব হাম্থলী), ১৪৭। 


১০৯] সালাফদের চোখে কবর 
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মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে ফিরে গেছে প্রিয়দের কাফেলা, 
দূর হতে শুধু সালাম ও দুআ দিয়ে চলে যায় জিয়ারতে আসা স্বজন। 
বিপদাপদে যে লোকগুলো মুখ ফিরিয়ে ভুলে যায়নি, 
তারা কিনা আজ রেখে গেল কবরে, যেন একেবারেই অচেনা! 
সময়ের হিসেব ফুরিয়ে আসতেই চিড় ধরে সব বাঁধনেই, 
আত্মার আত্মীয়তা ছিন্ন করে প্রিয়জন শুয়ে আছে আঁধার কবরে। ৯৯ 
৫. বনু হাশীম গোত্রের আবু জাফর কুরাইশী $৯ বলেন, জনৈক ব্যক্তি গানের 
সুরে হালকা চালে বসরার এক কবরস্থানের দিকে বেরিয়ে পড়ল। চলতে চলতে 
একটি কবরের লেখা পড়ে সে সব ভুলে গেল। সেখানে লেখা ছিল, 
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হে উদাসীন, মৃত্যুকে যে ভুলে বসে আছ, 
অতি শীঘ্রই নিজেকে তুমি মৃতদের সারিতে দেখবে। 
শেষের সে যাত্রা শুরুর আগেই ঠিকানাটুকু স্মরণ করো, 
অতীতের ভুল-ত্রান্তির জন্য তাওবার হাত তোলো। 
বদ্ধ এ খাঁচায় সময় আগে থেকেই বেঁধে দেওয়া, 
২১. আহঞাুল কুৰুর, ১৪৬। 


১০৩ 


সালাফদের চোখে কবর 


অতএব শেষ-দিবসের আসন্ন বিভীষিকা স্মরণে রেখো। 
জীবনের এ হেয়ালি নেশায় হারিয়ে যেয়ো না, 
হে বুদ্ধিমান, মৃত্যু অবশ্যম্তাবী, দ্রুতপদে তা এগিয়ে আসছে।৯২ 


৬. ইবনু আবিদ দুনিয়া এ৯ বলেন, বনু হাশীমের মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম আবুল হাসান 
2 বলেন যে, তিনি একটি কবরের প্রাচীরে এই লেখাটি পড়েছেন, 


নি 
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কবরবাসী! প্রতিনিয়ত সমাজ থেকে কত মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে, 
ধূলিমলিন পাথুরে ধ্বংসস্তূপে তাদের সমাধি হয়েছে। 
তুমি তাই ললাটের লিখনে পরিতাপ টেনে এনো না, 
মনে রেখো, কবরই আমাদের শেষ ঠিকানা। ৯০ 


৭. মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন বুরজুলানী এ বর্ণনা করেন, একটি কবরে আমি 


০০৩ পভ ১৪1৮৯০০৬০৪৩! 
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শৈশবেই মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিলেও এখন আর সে শিশু নয়, 


২১২, আহওয়ালুল কুবুর, ১৪৭। 
২১৩. মাহীরুল গরামিস সাকিন, ৫১২। 


১০৪ | সালাকদের চোখে কবর 


আমার নয়নমণি ইতিমধ্যে জান্নাতের রাইহানা হয়ে ফুটেছে। 
আগমনেই তার আলোয় চারদিক ঝলমল করে উঠেছিল, 
আর আজ তাকে সময়ের কঠিন হাতে সঁপে দিয়ে গেলাম।৯ 
৮. আমর বিন যুবাইর সররাফ ৯ বলেন, আমি সিরিয়ার মাহালিবাহ দুর্গের পাশে 
চিকন পঙ্ক্তিটি লিখিত পেয়েছি, 
1০ Sh ৩ sll al ৮ 
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কবরের দিকে ফিরে তাকালেও শিক্ষণীয় কিছু খুঁজে পাবে, 
পাথরের ভাষায় কত শত যৌবন অশ্রু ফেলে নীরবে। 


তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! লেখাটি পড়ে আমি নিজেকে সংবরণ করতে 
পারলাম না।৯ 


৯. ইবনু আবিদ দুনিয়া 2৯ বলেন, আমার কিছু বন্ধুর কাছে শুনেছি, বসরার 
একটি কবরে তারা নিচের লেখাটি পড়েছেন, 
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মনের ডাকে সাড়া দিয়ে তুমি যদি মন্দ কিছু করে বসো, 
তবে তুমি তোমার সুস্থ মানসিকতাটুকু হারিয়ে ফেলবে। 
মানসম্মান ধুলোয় মিশিয়ে আজ তোমার এই পরিণতি, 
অতি শীঘ্রই আমিও কবরের আঁধারে এসে ঠাই নেব।৯* 


__ ওয়া সিলআতুল আরিফীন, ১/২৮০। 


শি ৪/৫৭০। বর্ণনা :৮৮৩৯। 
মাছরুলগরামিস সাকিন, ৫১২। 


সালাফদের চোখে কবর | ১০৫ 


১০. ইবনু আবিদ দুনিয়া ২ বলেন, সুহাইব :৯-এর এক ছেলের কাছ থেকে 
একদল আলিম বর্ণনা করেন, তার কাছে বসরার কিছু লোক বর্ণনা করেছেন যে, 
সালিহ মুররি এ৯ একটি পরিত্যক্ত প্রাসাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক প্রান্তে 
দুটি কবর দেখতে পেলেন। কবর দুটির পাশে একজন হাবশী ব্যক্তি বসা ছিল। 
তিনি বললেন, হে সালিহ, এই প্রাসাদের মালিক দুজনের অবস্থা দেখে আপনার 
শিক্ষা নেওয়া উচিত। একটি কবরে লেখা ছিল, 
954৮১০১৭8৬৩ wn nig fsa ee CS ভা 
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হে পথিক, সম্মুখে অগ্রসর হও, শিক্ষা গ্রহণ করো, 
তোমরা তো আমাদের মতোই, খুব বেশি শিখতে চাও না। 
একসময় যাবতীয় ভোগ-বিলাসিতা নিয়ে আমরাও এখানে ছিলাম, 
একসময় আমরা এই দুনিয়াতে ছিলাম, যাবতীয় স্বাদ নিয়ে দুনিয়াও সাথে ছিল, 
কিছু সে সময় কোনো শিক্ষাই আমরা আমলে নিইনি। নিজেদের নিয়ে ভাবিনি। 
পরিশেষে আচমকা একদিন সব লুটে নিয়ে দুনিয়া আমাদের ছুড়ে ফেলেছে। 
আজ তার কিছু স্মৃতি আর গুটিকয়েক সাক্ষী ছাড়া কিছুই নেই। ৯" 
১১. ইসহাক বিন হাকিম &৯ বলেন, জনৈক শাইখ আমার কাছে বর্ণনা করে 


বলেন,আমরা সিরিয়া যাওয়ার পথে একটি কবরস্থানের পাশে যাত্রাবিরতি করি। 
সেখানে একটি কবরের ফলকে এই লেখাটি দেখতে পাই, 
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ভরা যৌবনে গুনাহ ছাড়ার ওয়াদা করেছিলাম, 


২১৭. মাছারুল গরামিস সাকিন, ৫১৫। 


১০৬ | সালাফদের চোখে কবর 


আজ সে দায় হতে যুক্তির ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছি 
এক জামাত তো রবের আনুগত্যে শান্তির পথ বেছে নিয়েছে, 
পাপাচারের বিষাক্ত পেয়ালায় যারা আদৌ ঠোঁট ছোইয়ায়নি।৯ 


১২. মুহাম্মাদ বিন আলী তঈল এ বর্ণনা করেন, বসরাতে এক লোক আমাকে 
বলেন, আমি (বর্তমান ইরানের খুঁজিস্তানের প্রধান শহর) আহওয়াজে একটি 


কবরের ফলকে এই পঙ্ক্তিমালা পাঠ করেছি, 
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আপন বাসস্থান হতে মৃত্যু আমাকে নিগৃহীত করে ছেড়েছে, 
কবরের মাটিও নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ফন্দি এঁটেছে 
শপথ প্রভুর! আমার কবর দেখতেই লোকজন আনমনা হয়ে পড়ে, 
জীবনের রন্ধে রন্ধ্রে নানা শঙ্কা তাদের মনে দোল খায়। 
আসলে পার্থিব আশা-আকাঙুক্ষায় বাঁচা সকলের অবস্থাই এমন, 
পুরো জীবন সীমাহীন দুর্ভাবনা তাড়িয়ে বেড়ায়। 
রবের দরবারে তাই ক্ষমা চাই, যত ভুল ও ভ্রান্ত কামনার জন্য। 
সেই সাথে রোজ হাশরে সৌভাগ্যের আশায় বুক বাঁধি।৯ 


১৩. মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন বুরজুলানী ৯ বর্ণনা করেন, কোনো এক কবরস্থানে 
একটি কবরের ফলকে আমি এই লেখাটি পড়েছি, 


২১৮. মাহীরুল গরামিস সাকিন, ৫০৮। 
২১৯. মাছীরুল গরামিস সাকিন, ৫০৮। 


সালাফদের চোখে কবর | ১০৭ 


1 হা 


HEN SN; jew 25 ০০০ 
সমাহিত ব্যক্তির জন্য ফিতর বা আযহা বলে কোনো ঈদ নেই, 
প্রিয়জন ছেড়ে দূরে কোথাও যেমন উপভোগ্য কিছু থাকে না, 

কবরের জীবনও তেমনি উদাস, জৌলুসহীন।৯০ 

১৪. ইবনু আবিদ দুনিয়া &৯ বলেন, আরেকটি কবরে লেখা ছিল, 
৮৯9১৮০31০৯১ ৬১৪ 
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শেষ পর্যন্ত কবরের ঘরে মাটির শয্যায় শায়িত হয়েছি।৯» 

১৫. ইবনু আবিদ দুনিয়া এ বলেন, এক কবরে আমি এই লেখাটি দেখেছি, 
SCUBA le Se 44438555521 
কবর, সে তো বেদনার ঠিকানা, অচিরেই আমরা যার বাসিন্দা হতে চলেছি, 
হায় উদাসী মন! সেদিনের জন্য কী আমল করেছ তুমি? 

১৬. ইবনু আবিদ দুনিয়া 2 বলেন, এক কবরে আমি এই লেখাটি পড়েছি, 
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আঁধার কবরে একাকী পড়ে আছি, প্রিয়জন সেরে গেছে দাফনের দায়, 
মহান রবের দয়া ও ক্ষমা চাই, মাথা পেতে নিয়েছি সব গুনাহের দায়।** 


২২০. মাছীরুল গরামিস সাকিন, ৫১০। 
২৯১. মাহীরুল গরামিস সাকিন, ৫১২। 
২২২, মাহীরুল গরামিস সাকিন, ৫১৫। 
২২৩. আহওয়ালুল কুবুর, ১৪৮। 


১০৮ | সালাফদের চোখে কবর 


১৭. মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন বুরজুলানী &৯ বর্ণনা করেন, কোনো এক নির্জন 
প্রান্তরে অবস্থিত একটি কবরে আমি লেখাটি পড়েছি, 
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তা হতো চোখের শীতলতা, বয়ে আনত চিত্তের তৃপ্তি। 
আজ আর কেউ রইবে না পাশে, নিয়তির খাতায় ফিরবে না কেউ, 
এ বেদনা সয়ে যাওয়া ছাড়া কিছুই করার নেই।** 
১৮. মুহাম্মাদ বিন উমর বিন ঈসা আম্বারী ৯ বলেন, একবার আমি বসরার 


একটি কবরস্থানে ছিলাম। হঠাৎ আকাশে মেঘ ছেয়ে গেলে আমি একটি গম্থুজের 
নিচে আশ্রয় গ্রহণ করি। গন্থুজটি একটি কবরের ওপর নির্মিত ছিল। কবরটির 


ফলকে লেখা ছিল, 
JS JAS ৪৯4 ৬৬৬৪ পা TG ৬৪ ৩০৬ ০৮৯০ 
FH SSE By GL SN G2 U5 CBN) 
কিছুদিনের মধ্যেই স্মৃতির আড়াল হয়ে মুছে যাব সব মন থেকে, 
হৃদয়ে হৃদয়ে আমার স্থান চলে যাবে অন্য কারও দখলে। 
কবরের জীবনে এক-একটি দিন শেষ হতেই, 
স্মৃতি ধরে রাখা প্রিয়দের তালিকা ছোট হতে থাকে।** 


নোনা জলে 


_ রিমি সাকিন, ৫০৯। 
২২৪. মাহীরুল গরামিস /১২২। (দারু হাজার) 


২২৫. বিদায় ওয়া টি 


১৯. উমর বিন আবদুল্লাহ 2 বলেন, জনৈক ব্যক্তি তাকে বলেন, আমি একটি 
গ্ুবিশিষ্ট কবরে লিপিবদ্ধ এই পঙ্ক্তিটি পড়েছি, 


৬১৪৭/১৯)। ৩১৫" JAB 15১৩৪ 
৩০১৬০ ৩! ৮২০7৬ ৮৪১2০ ১৩1৬ st ৩! 
দিন ফুরোলেই স্বজনের মায়া ছেড়ে যে ব্যক্তি আঁধার কবরে চলে যাচ্ছে, 

মনে রেখো, এ ঘর খুব প্রিয় কোনো জায়গা নয়। 

তুমি যদি বুদ্ধিমান হও, তবে এ ঘরখানি এখনই সাজিয়ে নাও। ৯ 


২০. আবু আলী নাযযার &৯ বলেন, জনৈক ব্যক্তি নিচের লেখাটি খোদাই করে 
নিজের পরিবারের একজনের কবরে রেখে দেয়, 


৬১১৮৩০০৩৬৮৪ ৬৩৩ BLS IE AS; 
Ut GE 050৬৮ 03 2 ৪৭ ৫9 
প্রিয় বন্ধুর অকাল বিদায়ে আমি ভালো থাকি কীভাবে? 
হৃদয়ের আবেগ বিগলিত হয়ে নেমে গেছে সুখের পারদ, 
হায়! তোমার তো সাক্ষাংপ্রার্থীর সাথে সাক্ষাৎ কিংবা আলাপের উপায় নেই।** 


২১. আবু আলী নাযযার 2 বলেন, এক কবরের ফলকে খোদাই করে লেখা 
আছে, 
45443554155" এ 3 leh 
Jor 0d তত 


১1565350৮85 81 বু এ এ 
98791 6৩৩০৪০৭1৮৮৭ 3১৪ ৩১9 


২২৬. বুসতানুল ওয়াইজীন ওয়া রিয়াদুস সামিঈন, ১৬৬। 
২২৭. মাহীরুল গরামিস সাকিন, ৫১৪। 


১১০ | সালাফদের চোখে কবর 


কবরের আঁধারে আড়াল হওয়া মৃত ব্যক্তি! 
তুমি তার কিছুই দেখতে পাও না, বুঝতে পার না। 
আমিও একদিন খাটলিতে চড়ে এখানে আসব, 
সেদিন অশ্রু শুকিয়ে বিলাপ করার মতো কিছুই আর থাকবে না। 
সেদিন এমন কিছু প্রতিবেশী হবে, যাদের সাথে সম্পর্কের পথ নেই। 
উপায় নেই ডেকে এনে খানিকটা আপ্যায়নের।৯৮ 
২২. উমর বিন আবদুর রহমান ৪ বর্ণনা করেন, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন 
ইয়াহইয়া সুকরী এই বলেন, আমার কাছে এই খবর পৌঁছেছে যে, একটি কবরে 
শিয়র ঘেষে পাথরের নিচে এই লেখাটি পাওয়া গেছে, 
৩১৪৪) ১৫৭৩0 ore ০১০১৩৯95 
০১৭৩ মা ৩5 ৩০ "৮ এ 4253 TY 
মৃত্যুর ফরমান জারি হয়ে গেছে, আর সে কিনা এখনো উদাসীন! 
হায়! আখিরাতের সামানা আদৌ তৈরি হয়নি। 
এপার থেকে যা কিছু এখনো পাঠানো হয়নি, 
মৃত্যুর আঘাতে সেসব নিঃশেষ হয়ে যাবে।৯৯ 


২৩. আমার পিতা মুহাম্মাদ বিন উবাইদ বিন সুফিয়ান ৯ বর্ণনা করেন, 
সাকিফ গোত্রের জনৈক বৃদ্ধ বলেন, ইরাকের হীরা শহরের একটি কবরে নিচের 
পঙ্ক্তিমালা লেখা একটি পাথর পাওয়া যায়, 


১832 ৬ ৬৪৬১০ "1৩841555৯৫০ 

₹ 225১5 251 5৯ ৩৩৫৫০ S03 TE 

৯১৮৫ সু) 9 ৩১০৩৩১১১1০৬ 
২. মাছীরুল গরানিস সাকিন, ৫১৪। 
২২৯. মাছীরুল গরামিস সাকিন, ৫১৪ 
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981415553৮5 8 ০৪1 ও MSY; 
অনন্ত অসীমের গভীর সাধনায় জীবন ব্যয় করেছি, 
সামর্থ্যের শেষ বিন্দু পর্যন্ত বিলিয়ে এসেছি। 
হাজার সাধনাতেও এখানে থাকার কোনো সুযোগ মিলেনি।২* 

২৪. আবু বকর বিন মুহাম্মাদ হারীরী ৯ বলেন, একটি কবরে লেখা ছিল, 
৩3465 2 ৬৮ ১5 2৬5 28৬০9 জা 
দিনের আলোয় বা রাতের আঁধারে যে কবর জিয়ারত করে, 
মনে রেখো, জীর্ণ হাড়ের স্তূপ এখানে চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে।** 


২৫. ইবনু আবিদ দুনিয়া এ বলেন, সিরিয়ার ঈলা শহরের একটি কবরে আমি 
নিচের লেখাগুলো পড়েছি, 
টা GS ৬ %% না 
Nl By .$932)1০58 
মৃত্যু হলো উত্তাল সাগরের মতো, দক্ষ সাঁতারুও যেখানে হেরে যায়। 
হে মন, ভারাক্রান্ত হয়ে কিছু নসিহত করছি, ভালো করে শুনে রাখো, 
কবরের একাকী জীবনে খোদাভীতি আর 
নেক আমলের চেয়ে ভালো কোনো বন্ধু হতে পারে না। ২২ 
২৩০. মাছারুল গরামিস সাকিন, ৫১৩; মুজামুল বুলদান, ২/৫২১। 


২৩১. মাহীরুল গরামিস সাকিন, ৫১৩। 
২৩২, মাহীরুল গরামিস সাকিন, ৫১৩। সনদ সহীহ। 
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২৬. আবদুল মালিক বিন হিশাম ৯ বলেন, একটি কবরে নিচের পঙ্ক্তিটি 


পাওয়া গেছে, 


১১১৫ ০০৪০ SE ৬ IG ৯১ sl 
১৮1355৬৯135 
সময়ের স্রোতে য৷ কিছু এসেছে, ধৈর্য সহকারে তা প্রতিহত করো, 
সময়ের স্রোতেই আবার ভেসে যাবে সব, 
এ জীবনে সুখ-দুখ কোনোটাই স্থায়ী নয়। ২৩, 


২৭. সুওয়াইদ বিন আমর কালবী বলেন, জনৈক ব্যক্তির কবরে লিখিত রয়েছে, 
১১২৩৭ ৬ ৬০৬ ১৯০) পা এ ০৪১ ৩৩ Mle 3b 


সময় শেষ হয়ে আসার আগেই যৌবনের শক্তিকে কাজে লাগাও, 
প্রিয় ভাই, এখন থেকেই আখিরাতের আমলে মন দাও। ২ 


২৮. মাসারিহ নামক এলাকার মসজিদের ইমাম কুলাইব বিন ওয়াইল &&, বলেন, 
আমরা এই শতকের শুরুতে ভারতীয় উপমহাদেশের জিহাদে অংশগ্রহণ করেছি। 
সে সময় আতকাবাহ নামক স্থানে একটি গাছ দেখতে পাই, যাতে একটি লাল 
গোলাপ ফুটে ছিল। আর তাতে শ্বেত বর্ণে স্পষ্ট হরফে 


es 2 BNA 
2১4 (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ) লেখা ছিল।** 


5০ 95-2 


বিভিন্ন প্রাসাদ ৪ ভবনের গায়ে লিপিবদ্ধ উপাদশমালা 


১. উমর বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ &৯ বলেন, উরওয়া বিন জুবাইর &৯-এর 


প্রাসাদের পাশেই আকীক পাথরখচিত এক প্রাসাদের মূল ফটকে আমি এই 
লেখাটি পড়েছি, 


২৩৩. শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী, ৯৬২৭। 
২৩৪. আহওয়ালুল কুবুর, ১৪৭। 
২৩৫. মুজামু ইবনিল মুকরি, ১৭০) বর্ণনা নং ৫০৫। 


সালাফদের চোখে কবর | ১১৩ 


AME ওুএ। ৬০1১ Ss এ ০ rls Sly SS 
এই প্রাসাদ কত রাজা-বাদশাহের পৈত্রিক অধিকারে গিয়েছে, 


একজনের মৃত্যুতে অন্যজন এসে উত্তরাধিকার প্রয়োগ করেছে।*** 


২. মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন উকবা বিন আবু সহবা এ বলেন, আমি তরসুস 
শহরের বাবুল জিহাদ তোরণের পাশে একটি কবরে এই লেখাটি দেখতে পাই, 
১১৩০৯ ৬১৪৬ ০৬০ এ! ০০১ ৬৩১ ০৪১৪ 
৬৮৪ 3 ০০৮০উ ৬5 ০০০ পা ৬৪৮০৩ ০০ 2৬৯ 2৭ 
হে আমার রব, যাবতীয় গুনাহের ফিরিস্তি ক্ষমা করে দিন। 
আপনার কতশত ফরমান লঙ্ঘন করে 
আজ এই যাতনার মুখে এসে পড়েছি।**' 


৪. ইবনু আবিদ দুনিয়া 2৯ বলেন, রবীআহ গোত্রের এক ব্যক্তির কাছে শুনেছি, 
তিনি বলেন, আমাদের শত্রু দ্বীপের এক ব্যক্তি বলেছে, আসকার নগরীর এক 
প্রান্তে আমরা একটি পাথর পেলাম, তাতে রোমান ভাষায় কিছু লেখা ছিল। আমরা 
লেখাটি পড়তে পারে এমন এক ব্যক্তিকে খুঁজে বের করলাম। তিনি আমাদের তা 
পড়ে শোনালেন। সেখানে লেখা ছিল, 


ol ৪৯ ৩০৪০ পা তাও জী ৩৪ ৩৬টি 

1২০৪৬৫০০১০১ ০০৯।৩৮] 
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০০০ _ 
২৩৬. আল ইতিবারু ওয়াল আকাবুস সুরুরি ওয়াল আহযান। বর্ণনা নং ৬০। 
২৩৭. মাওসুআতু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪৫৭১। বর্ণনা : ৮৮৪৫। 
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সকল ভুল-্রান্তির জন্য আমি লজ্জিত, অনুতপ্ত। 
প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তিকে তো অপদস্থ হতেই হবে। 
খেয়াল করেছ কি? হিসাব-নিকাশের দিন ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে, 
আর জীবনের নানা আবেদনও পিছু নিয়েছে। 
আল্লাহকে ভয় করো, পরকালে শান্তির দেখা পাবে। 
এমন দয়ালু মালিকের সাক্ষাৎ পাবে, যিনি অবিচার করেন না। 
দুনিয়ার ধোঁকায় পা বাড়ালে কোথাও আর শান্তি পাওয়া যাবে না। 
দুনিয়াদার ব্যক্তি অচিরেই পাথুরে নির্জনতায় পর্যুদস্ত হতে যাচ্ছে ** 
৫. ইবনু আবিদ দুনিয়া এ৯, বলেন, আমার কয়েকজন সাথির কাছে শুনেছি, তারা 
জনৈক আলিমের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নজদ এলাকার 


একটি গুহায় ইসলামের দুই হাজার বছর আগের একটি শিলালিপি পাই। তাতে কিছু 
পঙ্ক্তিমালা লেখা ছিল। আমি সেগুলোর পাঠোদ্ধার করেছি। সেখানে লেখা ছিল, 
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জমিনের বুকে স্থায়ী বলে কিছু নেই, 
রাতের আঁধার, দিনের কিরণ সব চক্রাকারে আসছে যাচ্ছে। 


নিজ নিজ চক্রপথে রাত ও দিন কোনো কুক্ষণেও সংঘর্ষে গড়ায়নি। 
দিন ও রাতের মাঝে যা কিছু দ্বিধা তৈরি হয়েছে, 


২৩৮, তারীখু দিমাশক, ৬/৩৪৭। 
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সবই তার প্রবল বাতাস ঝড়ো বৃষ্টির আড়াল। 
এখানে রাতের আঁধার নামতেই ছড়িয়ে পড়ে শীতল প্রশ্বাস, 
দিনের আলো এসে কেড়ে নেয় পথিকের দৃষ্টি কিরণ। 
এভাবেই নিপুণ চক্র তৈরি করে দিয়েছেন মহান রব, 
এতে সরল সমীকরণ ও জটিল হিসেবের ধাঁধা লুকিয়ে রয়েছে। 
লুকিয়ে আছে জাতি, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির উত্থানগতন রহস্য। 
এভাবেই চক্রাকারে দিন, কাল ঘটনার আবর্তন চলছে।** 


একটি পরিবার তাওবা ৪ মৃত্যুৰ ঘটনা 


সদাকাহ বিন মিরদাস & বলেন, ত্রিপোলি শহরের উপকঠে একটি উঁচু ভূমিতে 
আমি তিনটি কবর দেখতে পাই। যার প্রথমটির নামফলকে লেখা ছিল, 
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আল্লাহ তাআলার কাছে সকলকে জবাবদিহি করতে হবে, 
তা জেনেও মানুষ কীভাবে আনন্দ-উল্লাস করে বেড়ায়? 
অচিরেই তিনি তার বান্দাদের অপকর্মের হিসাব নেবেন, 
তখন নেক আমলের জন্য প্রত্যেককে উপযুক্ত বিনিময় দান করবেন। 


15458850306 ৮৮ 3৯% 9৪ ৬5৪ 2৫৫ 
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মৃত্যুর নীল থাবা সুনিশ্চিত জেনেও 
২৩১. মাওসুআাডু ইবনি আবিদ দুনিয়া, ৪/৫৮৭। বর্ণনা :৮৮৮৮। 
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কীভাবে মানুষ তার জীবনকে উপভোগ করতে পারে! 
খুব শীঘ্রই মৃত্যুর সর্বগ্রাসী আগ্রাসন 
ভোগ-বিলাস আর প্রিয়জনের বাহু হতে তাকে ছিনিয়ে নেবে। 
তৃতীয় কবরের নামফলকে খোদিত ছিল, 
0৯৩৩ 5 ৩ এশা 9১০ ৬5 ৪ ESS 
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অনতিবিলম্বে যে ব্যক্তি সংকীর্ণ কবরের উদরে যেতে চলেছে, 
সে কীভাবে এখনো আনন্দ-উল্লাসে মত্ত আছে? 
কবরবাসীর প্রথম প্রহরেই তার ইতিহাস মিটে যাবে, 
শরীর পচে-গলে ছিন্নভিন্ন হয়ে হারিয়ে যাবে! 


কবর তিনটি অন্যান্য কবরের চেয়ে সামান্য উঁচু এবং আলাদা ধরনের ছিল। আমি 
পাশের গ্রামে গিয়ে এক বৃদ্ধকে বসে থাকতে দেখে বললাম, আপনাদের গ্রামে 
এসে খুব বিস্ময়কর একটি জিনিস লক্ষ করলাম। তিনি বললেন, এখানে বিস্ময়ের 
আবার কী দেখলেন? তখন বৃদ্ধকে কবরের ঘটনা খুলে বলে নিজের বিস্মিত 
হওয়ার কারণ উল্লেখ করলাম। সব শুনে তিনি বললেন, তারা তিন জন ছিল 
সহোদর ভাই। তাদের একজন ছিল আমীর। সম্রাটের সহযোগী। সে বিভিন্ন শহরে 
গভর্নর হিসেবে ও সেনাবাহিনীতে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছে। অন্যজন 
ছিলেন বড় মাপের একজন ব্যবসায়ী। আর তৃতীয় জন ছিলেন একজন আবিদ। 
তিনি আপন ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকতেন। একসময় তাদের আবিদ ভাইটির 
মৃত্যু ঘনিয়ে এল। খবর পেয়ে বাকি দুই ভাই ছুটে আসল। তাদের মধ্যে আমীর 
ভাইটি খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের পক্ষ হতে আমাদের শাসক 
হিসেবে নিযুক্ত ছিল। সে ছিল খুবই অত্যাচারী, শোষক এবং বিপথগামী। দুই 
ভাই অন্তিম শয়ানে থাকা ভাইকে বলল, তুমি কি কোনো অসিয়ত করবে? ভাই 
বললেন, না। আল্লাহর শপথ! আমার কোনো সম্পদ নেই যে, অসিয়ত করে যাব। 
আমার কোনো খণ নেই যে, তা আদায় করতে বলে যাব। দুনিয়াতে আমি এমন 
কিছু রেখে যাচ্ছি না, যা আমার আমলকে ছিনিয়ে নিতে পারে। এ কথা শুনে 
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খলীফার সহযোগী ভাইটি বলল, ভাই, বলো তুমি কী চাও? আমার সমস্ত সম্পদ 
তোমার জন্য হাজির। তুমি এই সম্পদের ব্যাপারে যা খুশি অসিয়ত করে যাও। যত 
খুশি ব্যয় করো। এ ব্যাপারে তুমি আমার কাছ থেকে যেকোনো প্রতিশ্রুতিও গ্রহণ 
করতে পার। শাসক ভাই নিজের কথা শেষ করতেই ব্যবসায়ী ভাইটি বলে উঠল, 
ভাই, তুমি তো আমার ব্যবসা আর সম্পদ সম্পর্কে জানো। তোমার হয়তো কখনো 
কোনো ভালো কাজে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে মন চেয়েছে, যা তুমি পারনি। আজ 
আমার সমস্ত সম্পদ তোমার জন্য হাজির। তুমি এখান থেকে যা ইচ্ছা গ্রহণ 
করো। তোমার জন্য সব উন্মুক্ত। এই কথা বলে তারা ভাইয়ের প্রতি বুঁকল। তখন 
মৃত্যুপথযাত্রী ভাই বললেন, তোমাদের সম্পদ আমার দরকার নেই। তবে আমি 
তোমাদের কাছে একটি প্রতিশ্রুতি চাই। তোমরা কিছুতেই তা ভঙ্গ করবে না। 
আমি যখন মৃত্যুবরণ করব। তোমরা আমাকে গোসল দেবে। কাফন পরাবে। এবং 
নির্দিষ্ট স্থানে দাফন করবে। অতঃপর আমার নামফলকে এই কথা লিখে দেবে, 
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তা জেনেও মানুষ কীভাবে আনন্দ-উল্লাস করে বেড়ায়? 
অচিরেই তিনি তার বান্দাদের অপকর্মের হিসাব নেবেন, 
তখন নেক আমলের জন্য প্রত্যেককে উপযুক্ত বিনিময় দান করবেন। 


করতে আসবে। এতে তোমরা নিজেদের জন্য উপদেশ খুঁজে পাবে। ভাইয়ের 
মৃত্যুর পর বাকি দুই ভাই তা-ই করতে লাগল। প্রশাসনে কর্মরত ভাইটি তার 
সাথে একদল সৈনিক নিয়ে ভাইয়ের কবরের পাশে আসত। সেখানে দাঁড়িয়ে 
তার জন্য কিছু পাঠ করে চোখের জলে বুক ভাসাত। তৃতীয় দিন যখন সে কবর 
জিয়ারত করতে গেল, ফিরে আসার মুহূর্তে কবরের ভেতর হতে বিকট আওয়াজ 
শুনতে পেল। বিকট আওয়াজে তার প্রাণপাখি উড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। সে 
ভীতসন্্স্ত হয়ে পড়িমরি করে ছুটে বাঁচল। রাতে কবরবাসী ভাইকে স্বপ্নে দেখল। 
জিজ্ঞাসা করল, ভাই, তোমার কবরে আজ বিকট আওয়াজ শুনেছি। তা কিসের 
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আওয়াজ ছিল? ভাই বলল, বিরাটকায় এক হাতুড়ি দ্বারা আঘাতের আওয়াজ। 
আমাকে এই বলে প্রহার করা হয়েছে যে, কত মানুষকে তুমি জুলুমের শিকার হতে 
দেখেছ; অথচ তাদের কোনো সাহায্য করোনি! 


সকাল হতেই দ্বিতীয় ভাইটি বিমর্ষচিত্তে ব্যবসায়ী ভাই ও নিজের ঘনিষ্ঠ লোকজনকে 
ডেকে আনল। সবাই আসলে সে বলল, আমাদের ভাই মৃত্যুর পূর্বে তার নামফলকে 
যা লিখতে অসিয়ত করেছিল তার উদ্দেশ্য ছিল আমাকে শিক্ষা দেওয়া। আমি 
ভালো করেই বুঝতে পেরেছি যে, চিরকাল আমি তোমাদের মাঝে থাকব না। 
এরপর সে প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব ছেড়ে ইবাদত-বন্দেগীতে মনোনিবেশ করল। 
খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানকে দায়িত্ব হতে অব্যাহতি গ্রহণ ও পরবর্তী 
পরিকল্পনা সম্পর্কে জানিয়ে পত্র পাঠাল। এর পরে সে কিছু আবিদের সাথে 
নির্জন পাহাড়ে আশ্রয় নিল। একসময় তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসল। সে সময় তার 
সাথে কয়েকজন রাখাল উপস্থিত ছিল। 


ব্যবসায়ী ভাইয়ের কাছে সংবাদ পৌঁছলে সে মৃত্যুপথযাত্রী ভাইয়ের শয্যাপাশে 
ছুটে আসল। জিজ্ঞাসা করল, ভাই, তুমি কি কোনো অসিয়ত করবে? ভাই 
বলল, আমার কাছে কোনো সম্পদ নেই যে, অসিয়ত করে যাব। তবে তোমার 
কাছে আমার দাবি যে, মৃত্যুর পর আমার কবর উঁচু না করে সমান করে দেবে। 
কথাগুলো লিখে দেবে, 
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মৃত্যুর নীল থাবা সুনিশ্চিত জেনেও 
কীভাবে মানুষ তার জীবনকে উপভোগ করতে পারে! 
খুব শীঘ্রই মৃত্যুর সর্বগ্রাসী আগ্রাসন 
ভোগ-বিলাস আর প্রিয়জনের বাহু হতে তাকে ছিনিয়ে নেবে। 


মৃত্যুপথযাত্রী ভাই আরও বলল, আমার কাফন-দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর তিন 
দিন তুমি আমার কবরের পাশে আমার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট রহমত ও 
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মাগফিরাতের দুআ করবে। ভাইয়ের মৃত্যুর পর ব্যবসায়ী ভাই তার সকল ইচ্ছা 
পূরণ করল। প্রথম দু-দিনের পর তৃতীয় দিনও সে ভাইয়ের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে 
তার জন্য চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দুআ করল। জিয়ারত শেষে ফিরে আসবে 
এমন সময় কবরের ভেতর হতে বিকট এক আওয়াজ শুনতে পেল। আওয়াজ 
শুনে সে হকচকিয়ে উঠল। বিধ্বস্ত অবস্থায় সেখান থেকে ফিরে আসল। রাতে সে 
তার ভাইকে স্বপ্নে দেখল। 


সে বলল, আমি ভাইকে দেখতেই নিজের ভয় পাওয়ার ঘটনা তুলে ধরে বললাম, 
ভাই, আমি তোমার কবর জিয়ারত করতে এসেছিলাম। ভাই বলল, হায়! ঘরোয়া 
দেখা-সাক্ষাতের পর আর যদি দেখা-সাক্ষাৎ করার কোনো সুযোগ থাকত! 
জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই, তোমার কী অবস্থা? বলল, তাওবার ফলে বেশ ভালো 
আছি। বললাম, আবিদ ভাইটি কেমন আছে? বলল, সে তো অগ্রগামী নেককার 
লোকজনের সাথে আছে। বললাম, এখন আমাদের কী হবে? বলল, দুনিয়ার 
জীবন থেকে পরকালের জন্য যে যা পাঠাবে, এখানে এসে ঠিক তা-ই পাবে। 
তোমার কাছে যা আছে, তা অন্যের হাতে যাওয়ার আগেই একে মূল্যায়ন করো। 


সকাল হতে ব্যবসায়ী ভাইটি পার্থিব ভোগবিলাস ছেড়ে নির্জনতা বেছে নিল। সে 
নিজের ধন-সম্পদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তা চার ভাগে বন্টন করে দিল। 
আর নিজেকে ইবাদত-বন্দেগীতে সঁপে দিল। তার একজন ছেলে ছিল। সুঠাম 
দেহের অধিকারী ও সুদর্শন যুবক । ছেলেটি সমস্ত আয়-ব্যয় ও ব্যবসার হিসাব 
বুঝে নিল। একদিন এই ভাইয়েরও মৃত্যু ঘনিয়ে আসল। মৃত্যুশয্যায় তার যুবক 
সন্তান বলল, বাবা, আপনি কি কোনো অসিয়ত করে যেতে চান? লোকটি বলল, 
বেটা, আল্লাহর শপথ! তোমার পিতার কাছে অসিয়ত করে যাওয়ার মতো কিছু 
নেই। তবে আমি তোমার কাছে এই দাবি জানাচ্ছি যে, আমার মৃত্যুর পর আমাকে 
তোমার দুই চাচার পাশে দাফন করবে; আর আমার নামফলকে এই পঙ্ক্তিমালা 
লিখে দেবে, 
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সে কীভাবে এখনো আনন্দ-উল্লাসে মত্ত আছে? 
কবরবাসের প্রথম প্রহরেই তার ইতিহাস মিটে যাবে, 
শরীর পচে-গলে ছিন্নভিন্ন হয়ে হারিয়ে যাবে! 


মৃত্যুপথযাত্রী পিতা আরও বলল, আমার কাফন-দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর 
করবে। পিতার মৃত্যুর পর ছেলে তার সকল ইচ্ছা পূরণ করল। প্রথম ও দ্বিতীয় 
দিনের পর যথারীতি তৃতীয় দিনও সে পিতার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তার জন্য 
দুআ করল। জিয়ারত শেষে ফিরে আসতে উদ্যত হতেই কবরের ভেতর হতে 
একটি আওয়াজ শুনতে পেল। আওয়াজ শুনে সে ভয় পেয়ে গেল। বিষণ্ন মনে সে 
তার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসল। রাতে সে তার পিতাকে স্বপ্নে দেখল। 


স্বপ্নযোগে পিতা তার সন্তানকে বলল, বেটা, তুমি আমাদের কাছে খুব অল্প 
সময়ের জন্য এসেছ। আর এই জীবনেরও সমাপ্তি রয়েছে। মৃত্যু অন্য সবকিছুর 
চেয়ে বেশি নিকটবততী। অতএব আখেরি সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। দীর্ঘ সফরের 
জন্য তৈরি হও। এই অস্থায়ী নিবাস ছেড়ে চিরস্থায়ী নিবাসের রসদ মওজুদ করো। 
অকর্মণ্য লোকদের মতো ধোঁকায় পড়ে যেয়ো না। তাদের দীর্ঘ আশা-আকাঙক্ষা 
। এই অসতর্কতা ও আলসেমি মৃত্যুর সময় চরম লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 
তারা তাদের জীবন দুনিয়ার পেছনে বরবাদ করায় কপাল চাপড়ে পরিতাপ করছে। 
অথচ মৃত্যু ঘনিয়ে এলে এই অপমান কোনো কাজে দেবে না। তাদের প্রাচুর্য 
তাদের যে মরীচিকায় ফেলে রেখেছে। কিয়ামতের কঠিন দিনে এই অপ্রান্তি ও 
পরিতাপ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আদায়ে মোটেও যথেষ্ট হবে না। 


বেটা, তুমি এখনি প্রস্তুতি শুরু করো। নতুন করে শুরু করো। পূর্ণ শক্তিতে শুরু 
করো। 


যে বৃদ্ধ আমাকে ঘটনা শুনিয়েছেন, তিনি বলেন, আমি সেই যুবকের রাতে দেখা 
স্বপ্নের বাস্তবতা জানতে তার সাথে দেখা করতে গেলাম। সে আমাকে পুরো ঘটনা 
শোনাল। 


যুবক বলল, স্বপ্নে আমার পিতা আমাকে যা বলেছেন; বাস্তবতা বিন্দুমাত্র ভিন্ন 
কিছু নয়। আমি তো দেখছি মৃত্যু আমার সাথে ছায়ার মতো লেগে আছে। অতঃপর 
সেও ধন-সম্পদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল। সব সদকা করে দিল। খণ পরিশোধ 
করল। অংশীদারদের হক আদায় করে দিল। যাবতীয় লেনদেন মিটিয়ে সকলকে 
সালাম জানিয়ে বিদায় দিল। তারাও তাকে বিদায় জানাল। সে একজন সদা সতর্ক 
বাক্তির মতোই নিজের দায়িত্ব সেরে নিল। 


সে বলত, আমার পিতা বলেছেন, ‘তুমি এখনি প্রস্তুতি শুরু করো। নতুন করে 
শুরু করো। পূর্ণ শক্তিতে শুরু করে’ হয়তে৷ তিন বেলা পর আমি আর এখানে 
থাকব না। কিংবা তিন দিন, তিন মাস বা তিন বছর পর। তিন বছর তো অনেক 
বেশি হয়ে যাবে। আর আমি এতদিন এভাবে থাকতে চাই না। 


বৃদ্ধ বলেন, এই ঘটনার তিন দিনের মাথায় যুবক তার পরিবার ও সন্তানাদিকে 
ডেকে জড়ো করল। সে তাদের সালাম জানিয়ে বিদায় নিল এবং কিবলামুখী হলো। 
এর পরে লম্বা হয়ে শুয়ে চোখ বন্ধ করল আর কালিমাতৃশ শাহাদাত পাঠ করতে 
করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল! আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহম করুন! তার 
মৃত্যুর পর বিভিন্ন শহর হতে লোকজন এসে তার কবর জিয়ারত করতে লাগল।৯” 


১. ওয়ালিদ বিন মুসলিম & বর্ণনা করেন। আবদুর রহমান বিন ইয়াধিদ বিন 
জাবির :&, বলেন, জাহিলী যুগের ধ্যান-ধারণায় কট্টর বিশ্বাসী এক বৃদ্ধ এসে 
বলল, হে মুহাম্মাদ 4৫, তোমার এমন তিনটি কথা আমি শুনেছি, যা কোনো 


বিবেকবান মানুষ মেনে নিতে পারে না। 
আমি জানতে পারলাম, তুমি নাকি বলেছ : 
১। আরবরা তাদের এবং পূর্বপুরুষের উপাস্যদের পরিত্যাগ করবে! 


২। পারস্য-রাজ কিসরা ও রোম সম্রাট কাইসারের ধনভান্ডার তোমাদের 
হস্তগত হবে! 


২৪০. তারীখু দিমাশক, ৭২/৫৫-৫৭, ২৪/৩৩ ও ২৪/৪৩; শরহুস সুদূর, ২৮৬-২৮৮। 
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৩। আমাদের সকলের মৃত্যুর পর পুনরুখান হবে! 


রাসুল খু বললেন, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে৷ আরবজাতি 
অতিসত্বর তাদের এবং তাদের পূর্বপুরুষদের উপাস্যগুলো পরিত্যাগ করবে। তারা 
কিসরা এবং কাইসারের ধনভান্ডার জয় করবে। এবং তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ 
করবে। আর নিঃসন্দেহে তোমাদের পুনরুখান ঘটানো হবে। আর শোনো, 
কিয়ামতের দিন আমি তোমার হাত ধরে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেব। 


বৃদ্ধ বলল, মৃত্যুর ব্যাপারে তুমি আমাকে বিভ্রান্ত কোরো না। আর আমাকে ভুলেও 
যেয়ো না। রাসুল & বললেন, আমি তোমাকে বিভ্রান্ত করছি না আর ভুলেও যাব না। 


বৃদ্ধ লোকটির জীবদ্দশাতেই রাসুল ধ8-এর ওফাত হয়। একসময় রোম ও পারস্য 
মুসলমানদের পদানত হয়। রাসুল $ু-এর ভবিষ্যদ্বাণীর এমন নিখুঁত বাস্তবতা 
দেখে একসময় বৃদ্ধ ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ইসলাম-পরবর্তী জীবন খুবই উত্তম 
ছিল। উমর 4১ বহুবার তার এই ঘটনা শুনেছেন। মসজিদে তার কাছ থেকেই 
শুনতেন। মাঝে মাঝে উমর :& তার নিকট দাঁড়িয়ে বলতেন, আপনি ইসলাম 
গ্রহণ করেছেন। রাসুল &€ আপনার হাত ধরার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছেন। তিনি 
কেবল তাদের হাতই ধরবেন, যারা ইসলামের স্পর্শে সাফল্য ও সৌভাগ্যের ছোঁয়া 
পেয়ে ধন্য হয়েছেন।*” 


২. আবদুল্লাহ বিন উমর এ হতে বর্ণিত, রাসুল $& বলেছেন, 
34334৯৭3৭৯৮ ৬০৪43 Hl GS 
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“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ পাঠকারীদের কবরে কোনো দুশ্চিন্তা নেই। পুনরুখানের 
দিনও কোনো সমস্যা নেই। আমি তো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পাঠকারীদের দেখতে 
পাচ্ছি যে তারা মাথা হতে মাটি ঝাড়ছে আর বলছে, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র 
আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদের এই দুর্ভোগ হতে রেহাই দিয়েছেন।* 

আল আহওয়াল, ৭১, বর্ণনা : ৮৯। সনদ মারফু। 


২৪২, মুজামুল আওসাত লিত-তাবারানী, ৯/১৮১, হাদিস নং ৯৪৭৮; শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী, 
১/২০২, হাদিস নং ৯৯। সনদ দুর্বল। 
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৩. আম্মাজান উম্মু সালামাহ ১ বলেন, 
৩৮০৬ ০:48 J Ls gle dh fo dds এ 
Ee Pd Gl: SELL SIN 
445 4৮5 GGA Uy: SS LN Js এ ক 
JE LIE 531 IEG Gas idl 
আমি রাসুল ধ-কে বলতে শুনেছি, মানুষের পুনরুখথান হবে নগ্নপদে বিবন্প 
অবস্থায়। যেভাবে সে জন্মগ্রহণ করেছে। (এ কথা শুনে) উন্মু সালামা ০, 
বন্ময়ভরে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কি সেদিন একে অপরকে দেখতে 
পাব? তিনি বললেন, মানুষ সেদিন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে। বললাম, হে আল্লাহর 


রাসুল, তারা কী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে? উত্তরে তিনি বললেন, আমলনামা নিয়ে। 
সেখানে বিন্দু ও ধূলিকণা পরিমাণ বিষয়ও উল্লেখ থাকবে।** 


৪. আবু বকর আইয়াশ এ বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস & বলেন, 
হাশরের দিন মানুষ কবর হতে বেরিয়ে তাদের রেখে যাওয়া ভূমির পরিবর্তে অন্য 
ভূমি দেখবে। নিজেদের চেনাজানা মানুষের বদলে অচেনা লোকজন দেখবে। 
০১০০ mS 11611 3০ sas ll ৮এ০ ০০ 
এরা তো আর তারা নয়, যাদের তুমি জানতে 
এ দুয়ারও সে দুয়ার নয়, যেথায় তুমি থাকতে।** 
৫. মাইমুন বিন মুসা মারাঈ :% বলেন, আমি হাসান বসরী এ৯-কে বলতে 
শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেন, 
(ASB ৩1৮8 ৩0509০৮4136) 


২৪৩. মুজামূল আওসাত লিত তাবারানী, ৮৩৩। হাসান লিগাইরিহি। কাছাকাছি সহিহ বর্ণনা রয়েছে : 
সুনানু তিরমিযী, ৩৩৩২। আবদুল্লাহ বিন আববাস ২৪, হতে। সনদ হাসান সহিহ। 

২৪৪. আল আহওয়াল, ১৭৬। বর্ণনা : ২১৭ আবু বকর বিন আইয়াশ 2৯ আবদুল্লাহ বিন আববাস ২8৮ 
এর সাক্ষাৎ লাভ করেননি। 
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|. 


আর যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে তখনই তারা কবর হতে ছুটে আসবে 
তাদের রবের দিকে।** 


এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, শিঙায় ফুঁ দেওয়ার আওয়াজ শুনতেই মানুষ 
মাথার মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে কবর হতে ছুটে বেড়িয়ে আসবে। এ সময় মুমিনগণ 
বলতে থাকবে, হে আল্লাহ, সমস্ত পবিত্রতা ও প্রশংসা একমাত্র আপনারই জন্য। 
আমরা তো যথাযথভাবে আপনার ইবাদত করতে পারিনি।** 


৬. সাঈদ বিন আবদুল্লাহ জুহানী ৯ বর্ণনা করেন, তাবেঈ ওয়াহাব বিন মুনাবিবহ 
23, বলেন, মানুষ কবরের মাটিতে মিশে যাবে। প্রথমবার যখন শিঙ্গায় ফুৎকারের 
আওয়াজ শোনা যাবে তখন সমস্ত রহ নিজ নিজ দেহে ফিরে আসবে এবং বিচ্ছিন্ন 
অঙপ্রত্যঙ্গগুলো জোড়া লাগবে। দ্বিতীয়বার ফুৎকার শোনার পর লোকজন নিজ 
নিজ পায়ে উঠে দাঁড়াবে এবং মাথা হতে মাটি ঝাড়বে।*" 


৭. সুলাইমান বিন তরখান এ বলেন, আমি সাইয়ার শামী &৯-কে বলতে শুনেছি 
যে, মানুষ যখন ভীত-সন্ত্স্ত অবস্থায় কবর হতে বেরিয়ে আসবে তখন একজন 
ঘোষণাকারী (ফিরিশতা) ঘোষণা করবে, 
টি হালাল হয়না, 
(S554 21356১0655৮ ১১৬৮ 
হে আমার বান্দাগণ, আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা চিত্তিতও 
হবে না।** 


এ ঘোষণা শুনে সবাই আশাবাদী হয়ে সেদিকে ছুটতে শুরু করবে। তখন বলা 
হবে, 


€৩-414৩ GU LT Sally 
(তোমরা) যারা আমার আয়াতসমূহ বিশ্বাস করেছিলে এবং অনুগত ছিলে।৯ 
এ ঘোষণা শুনে মুসলমান ব্যতীত বাকি সকলে হতাশায় মুষড়ে পড়বে।** 


২৪৫. সুরা ইয়াসিন, (৩৬) : ৫১। 

২৪৬. আল আহওয়াল, ৬৬, বর্ণনা : ৮৪। 

২৪৭. বিদায়া ওয়া নিহায়া, ১৯/৩৪৫। (দারু হাজার) 

২৪৮. সুরা যুখরুফ, (৪৩) : ৬৮ 

২৪৯. সুরা যুখরুফ (৪৩) : ৬৯ 

২৫০. তাফসীরুত তাবারী, ২০/৬৪১; সুরা যুখরুফ, (৪৩) : ৬৮ ও ৬৯ এর ব্যাখ্যায়। 
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৮. নযর বিন আরবি এ বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, মানুষ যখন কবর হতে 
পুনরুখিত হয়ে উঠে আসবে তখনো তাদের স্লোগান হবে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" । 
আর কবর থেকে উঠার পর ভালো ও মন্দ সকলের প্রথম বাক্য হবে, ‘ইয়া রব, 
আমাদের প্রতি দয়া করুন।"২১ 


৯. ওয়ালিদ বিন আবু মারওয়ান ঞ৯ বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ বিন আববাস এ 
বলেছেন, মৃত ব্যক্তি তার কাফন-সহ পুনরুখিত হবে।*২ 


১১. ইবাদ বিন ওয়ালিদ কুরাইশী :&, বর্ণনা করেন। মুকাতিল বিন হাইয়ান ৯ 


LE ০9 
আর (সেদিন) জমিন তার বোঝা বের করে দেবে।** 


এই আয়াতে জমিনের বোঝা বের করে দেওয়ার অর্থ হলো, ভূ-গর্ভ হতে মৃত 
লোকজন বেড়িয়ে আসবে আর ভূঁ-পৃষ্ঠে চলতে শুরু করবে।** 


১২. রুস্তম বিন উসামা এ বর্ণনা করেন। বিখ্যাত আবিদ ফযল বিন মুহমাল সাদী 
2 বলেন, আমাদের সাথে মুজিব নামে মুত্তাকী ও আবিদ শ্রেণির এক লোকের 
উঠা-বসা ছিল। অন্যদের তুলনায় তিনি ছিলেন অনন্য সৌন্দর্যের অধিকারী। তার 
রাত কেটে যেত নামাযে দাঁড়িয়ে। আর দিনের বেলা রোজা রাখতে রাখতে তিনি 
হাড় জিরজিরে হয়ে পড়েন। এভাবেই ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত অবস্থায় একসময় 
তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুবরণ করেন। মুহাম্মাদ বিন নযর হারিসী এ 
ছিলেন তার অন্যতম বন্ধু। তিনি অবশ্য মুজিবের আগেই ইনতিকাল করেন। 
মুজিবের ইনতিকালের পর আমি একদিন স্বপ্যোগে মুহাম্মাদ বিন নযরের সাক্ষাৎ 
লাভ করি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার ভাই মুজিবের কী অবস্থা? 


বলল, সে তার আমল অনুযায়ী ফল পেয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, তার সেই সুন্দর 
চেহারার এখন কী অবস্থা? বলল, আল্লাহ তাআলা তার চেহারা মাটিতে মিশিয়ে 
দিয়েছেন। 


১৫১, বিদায়া ওয়া নিহায়া, ১৯/৩৯১। (দার হাজার) 

২৫২, আন নিহাযাতু ফিল ফিতানি ওয়াল মালাহিম, ১/৩২২। 
২৪৩, সুরা যিলযাল, (৯৯): ২ 

২৫৪, আল আহওয়াল, ৬৫। বর্ণনা : ৮২। 
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বললাম, তুমি না বললে সে তার আমল অনুযায়ী ফল লাভ করেছে, তাহলে 
আবার এমন হয় কী করে? 


সে বলল, ভাই, তুমি কি জানো না? কবর মানবদেহকে গ্রাস করে নেয়! আর 
কিয়ামতের দিন আমলসমূহ পুনরুজ্জীবিত হয়! বললাম, হ্যাঁ, কবর তো দেহকে 
এমনভাবে গ্রাস করে যে তার কিছুই আর বাকি থাকে না। অতঃপর কিয়ামতের 
দিন সবাই পুনরুখিত হবে। 


সে বলল, ঠিক বলেছ ভাই। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাআলা দেহকে এমনভাবে 
মিটিয়ে দেয় যে, তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। অতঃপর যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া 
ঘটাবেন। ১ 


১৩. জাফর বিন সুলাইমান 28 বর্ণনা করেন। ইবরাহীম বিন ঈসা ইয়াশকারী এ 
বলেন, আমাদের নিকট খবর পৌঁছেছে যে, মুমিন ব্যক্তি যখন কবর উঠে আসবে 
তখন দুজন ফিরিশতা তার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। একজনের হাতে রেশমি কাপড়ে 
জড়ানো বরফ ও সুগন্ধী থাকবে। অন্যজনের হাতে শরাব-ভর্তি জান্নাতি সোরাহি। 
প্রথমজন তাতে সুগন্ধী মিশিয়ে শরাবসহ তাকে পরিবেশন করতে বলবেন। 
দ্বিতীয়জন সেই পানীয় মুমিনের সম্মুখে পরিবেশন করবেন। মুমিন তা পান করবেন। 
এরপর জান্নাতে প্রবেশের আগে তার কোনো প্রকার তৃষ্ণা জাগবে না।** 


১৪. আবুল আলিয়া & বলেন, মৃত ব্যক্তিকে তার কাফনসহ পুনরুখান করানো 
হবে। 


সালিহ মুররি &৯ বলেন, হাশরের দিন কবরবাসী ছিন্ন কাফন, জীর্ণ দেহ, বিবর্ণ 
চেহারা, উশকোখুশকো চুল, শ্রান্ত দেহে নিজ নিজ কবর হতে বেরিয়ে আসবে। 
ভয়ে-আতঙ্ষে তাদের প্রাণ চলে যাওয়ার উপক্রম হয়ে যাবে। হাশরের ময়দানে 
বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না তার ঠিকানা কী হতে চলেছে? 
অতঃপর কারও ঠিকানা জান্নাত আর কারও ঠিকানা হবে জাহান্নাম | নেককার 
বান্দা আমলনামা পেয়ে উল্লাসে উঁচু স্বরে বলে উঠবে, হায়! জাহান্নাম কতই-না 


২৫৫, আহওয়ালুল কুবুর, ১৪৫। 
২৫৬. আন নিহায়াতু ফিল ফিতানি ওয়াল মালাহিম, ১/৩৪৬। 


সালাফদের চোখে কবর | ১২৭ 


ঠিকানা পনার সুপ্রশস্ত রহমত দ্বারা আমাদের 
আল্লাহ, আপনি যদি আ 

জানতেন, তাহলে তো আমাদের মারাত্মক গুনাহসমূহ আমাদের চুপসে 
রর আমাদের এমন-সব অপরাধ রয়েছে, যা আপনি ছাড়া আর কেউ ক্ষমা 


করতে পারে না। ২" 
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২৫৭, বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৯/ ৩৮০। (দারু হিজর প্রকাশিত।) 


১২৮ | সালাফদের চোখে কবর 


